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শী ্র্টা শী 


দশকুমার 


পুর্বপীঠিক! সহিত 


প্র গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব প্রণীত। 


কলিকাতা 


চাপাতলা,__বাঙ্গল। যন্ত্রে 


সদ্রিত। 


সন ১২৬৩ । ইত্রাজী ১৮৫৬। 


সথল্য ১ টাক! 





বিজ্ঞাপন। 


সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত নামে এসিদ্ধ এক উৎকৃষ্ট 
গদ্য গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ মহামহোপাধ্যাস দণ্ডিগ্রণীত | আমার 
এক আত্মীয় গ্রন্থের বাঙ্গল! ভাষায় তাস্ুবাদ করিতে অস্থরাধ 
করেন। আমি তাহার অস্থরোধ পরতন্্র হইয়! অস্থবাদে প্রবৃত্ত 
হ্ই। 

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষার রীতি একরূপ নহে। 
বাঙ্গলা তাষায় সংস্কৃতের অবিকল অথবাঁদ কর! অতিশয় কঠিন। 
যথাকথঞ্চিৎ অস্থ্বাদ করিতে পারিলেও তাহ! সকলের হৃদয়ক্রম 
হইবার সম্ভাবনা নাই । আর, সংস্কৃত দশকুমারের অনেক স্থলেই 
অনেক অশ্লীল বর্ণনা ও অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ আছে । ষে সকলের 
অবিকল অস্কৃবাদ করা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে । এই সমস্ত 
বিবেচন! করিয়। আমি দশকুমারের অবিকল অনুবাদ করিলাম না। 
অস্বাঁদ কালে স্থল গ্রন্থের কোন কোন স্থল পরিবর্ত করিয়াছি। 
এবং বর্ণনীংশ অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়াছি। 


চি 


অরুত দশকুদারে সনুদায়ে আটটা উচ্ছীস। তাহাতে সাতটা 
কুমারের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রধান কুমার রাজবাহনের 
ৃসতাস্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হয় নাই। অথচ, গ্রন্থের নাম দশকু- 
মার-চরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ আর, দশকুমার-রচয়িতা যেরুপে খ্রস্থ 
আর্ত করিয়াছেন, দেখিলে বোধ হয়, দশকুমারের আর একটা 
ুর্ব গ্রন্থ আছে। দশকুমারেব ুর্বপীঠিকা নামে যে গ্রস্থ প্রসিদ্ধ 
'আছে, তাহাই দশকুমারের পুর্ব গ্রন্থ । কিন্ত, পুর্বপীঠিকার রচনা 
এবং প্রকৃত দশকুষারের বচনা উভয়ের বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিলে 
কোনরূপে বোধ হয় না, উভয় গ্রস্থ এক বাক্তির লেখনী হইতে 
নির্গত হইয়াছে। যাহা! হউক, পুর্কপীঠিক। প্রথমে থাকিলে অব- 
শিশ্ট ছুই কুমাবের বৃত্তান্ত এবং এখান কুমার বাজবাহনের সম্পূর্ণ 
বৃত্তান্ত অবগত হইতে পার যায়। এই বিবেচনা করিয়। আমি 
দশকুমারের এখসে পুর্কপীঠিকা অন্থবাদ করিয়া দিলাম ইতি। 

শ্রী গিরিশচন্দ্র শর্মা 
কলিকাতা । 
সন ১২৬৩। ১৫ আশ্বিন] 


ইংরাজী ১৮৫৬। ৩০ সেপ্টেম্বর । 


দশ কুমার । 


পুর্বপীঠিকা। 


প্রথম উচ্ছাস 


মগধ দেশে গুষ্পপ্ুরী নামে এক মহানগরী ছিল । তথাক়্ 
রাজহতস নামে এক চত্দ্রবংশীয় রাজ ছিলেন তাহার মহিষীর 
নাম বন্গুমভী। রাজা রাজহংসের শিতবর্লা ধর্মপপাল ও পত্মোন্ভব 
নামে তিন প্রাচীন পৈতৃক দন্ত্রী ছিলেন । শিতবর্সমার নুমতি ও 
সভাবর্সা নামে দুই সম্মান ধর্ম্মপালের সুমিত্র নুমন্্র ও কামপাল 
নামে তিন সন্তান পগ্মোষ্ভবের স্ুত্রনত ও রত্বোন্ডব নামে দুই 
সন্তান সতাবর্্মা সংসার অনার ভাবিয়া! তীর্থযা তরাভিলাঘে দেশা- 
স্তর প্রস্থান করেন। কামপাল অতিশয় ইন্তরিয়পরায়ণ, তিনি 
পিতা ও জোষ্ট ভ্রাতাদিগের অবাধা হইয়া নানা দেশ ভ্রমণে নির্গত 
হন। রস্্োন্ডব রালিজ্যার্থ সম্প্র পথে যান্থা করেন। স্থুমতি 
জুমিত্র সুমন্ত্র ও স্ুশ্রত এই চারি জন, রাজা রাজহৎসের মন্ত্রিত্ব 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

একদা মগধরাজ, মালব দেশের ভূপতি মানসাঁরের অহঙ্কীর 
চূর্ণ করিবার অনা সনৈনো যুদ্ধযাত্র! করিলেন, এবং ঘোরতর 
সংগ্রামে ভীহাকে পরান্ত করিয়া, পুনর্ববার অনুগ্রহ প্রকাশ পুর্বক 
তাহাকে আপন পদেই প্রতিষিত্ব রাখিলেন। অনন্তর স্থদেশে 
আসিয়া গ্রজাপালন করিতে লাগিলেন । রাজার অধিক বয়তক্রম 
হইল, কিন্তু সন্তান হইল না, ভাহাতে তিনি নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া, 
সন্তান কামনায়, ভূতভাবন ভগবান, নারায়ণদেবের আরাধনায় 
মনোনিবেশ করিলেন । কিছুকাল বিলম্বে তাহার বহিষী বন্গুমতী 


৯ 


হু দশ কুমার 


গর্ভবতী হইলেন | মগধরাজ রাজহংম দেশ বিদেশীয় আত্মীয় 
বন্ধ, বাক্ধব গণকে নিমন্ত্রণ করিয়। মহাসমারোহ প্রর্ধক পরমা- 
হলাদে বন্ুমতীর সীমন্তোৎসব করিলেন । 

এক দিন রাজা মন্ত্িগণ সমভিব্যাহারে সভায় বসিয়া আছেন, 
এনন সনয়ে তাহার এক চর মালব দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়। 
সংবাদ দিল, মহারাজ ! মালবেশ্বর যানসার, মহারাজের নিকট 
পরাজিত হইয়! সাতিশয় লক্ষিভ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তিনি 
বৈর নির্যাতন মানসে মহাকাল নিবাসী মহেশ্বরের আরাধনা 
করিয়া, একবীরঘাতিনী গদ| পাইয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের 
সহিত সুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, যাহ! বিখেয় হয়, করুন। দূত- 
খে অমাতোরা দেব-দন্ত গদ। প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়৷ ভীত হই- 
লেন, গ্ধরাজকে দুর্ আশ্রয়ের পরানর্শ দিলেন, এবং তঙ্গিনিন্ত 
অত্যন্ত আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দগধরাজ ভীহাদের পরা- 
মর্শ অগ্রাহ্থ করিয়া যুদ্ধের উদ্দোগ করিতে লাগিলেন | অবিল- 
স্বেইমালবরাজ সসৈন/ আসিয়! মগধদেশে প্রবেশ করিলেন । 

ভৎকাচে মন্ত্রিগণ সাঁতিশয় বাগ্রত৷ সহকারে রাঁজহংসের অঙ্গয- 
মতি লইয়া বিদ্ধাটবী মধ্যে শক্রদিগের অগমা এক সুরম্য স্থান নির্ণয় 
করিলেন, এবং মগরধরাজের ও আঁপনাদিগের পরিবারগণ তথায় 
প্রেরণ করিলেন, আর, তাহাদের রক্ষার্থ কতক গুলি উপযুক্ত 
লোক নিযুক্ত রাখিলেন। এদিকে মালবরাজের সহিভ মগধ- 
রাজের ঘো'রভর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে মালবরাজ শিব- 
দন্ত গদ। নিক্ষেপ করিলেন | সেই অবার্থ গদ| সারথিকে বিনাশ 
করিয়া, রথস্থ ষগধরাজকে বিচেতন ও সুষ্ছিতি করিয়া ফেলিল। 
তখন রথযোজিত অশ্বগণ সারথি বিয়োগে মুক্ত-রশ্মি হইয়া, দৈব- 
গতা| সেই বিদ্বাটবীর পথেই রথ লইয়! ধাবমান হইল | মালব- 
নাথ এই প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইয়! সমস্ত যগধরাজ্য অধিকার 
করিলেন | 

'রাজহংসের অমাভাগণ রণক্ষেত্রে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর হইয়া 
গ্রত্তুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোন রূপেই হার 


পুর্বপীঠিকা। তি 


উদ্দেশ পাইলেন না| অবশেষে বিদ্ধাটবী মধ্যে রাজ্জীর নিকট 
উপস্থিত হইলেন | রাজ্ঞী বন্গুমতী ভাহাদের নিকট রাজার 
অস্থদ্দেশ বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রগাঢ় শোকে এককালে অভিভূত 
ও উন্সন্তপ্রায় হইলেন, এবং অবিলঙ্ষেই পৃণ পরিত্যাগের স্থির 
নিশ্চয় করিলেন । মন্ত্িগণ বলিলেন রাঞ্জি ! মহারাজ এখনও 
জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন | বিশেষতঃ দৈবদ্রমুখে শুনি- 
ফ্াছি আপনকার গর্ভে সর্বশক্রবিনাশান সর্বভূমির অধীশ্বর সন্তান 
রহিয়াছেন । এক্ষণে আপনকার প্রাণ পরিত্যাগ কর! কোন রূপেই 
উচিত নয়। মন্ত্রিগণের প্রবোধ বচনে বন্ুমতী তৎকালে কিছ 
শান্ত হইলেন। কিন্তু অবিলঙ্কেই ভীহার শোকানল প্রবল রূপে 
অ্র্থলিত হইয়। উঠিল। তখন আর ক্ষণমাত্রও জীবন রক্ষায় 
সমর্থ না হইয়া উদ্ন্ধ মরণ অবধারণ করিলেন | নিশীথ সময়ে সক- 
লকে নিভ্রাভিভূত দেখিয়া নিঃশব্দ পদে বাটা হইতে বাহির হই- 
লেন? এবং বিন্বাটবীর প্রান্ততাগে গিয়। উত্তরীয় বসত দ্বারা এক 
কটবৃক্ষের শাখায় উবন্ধানের উদ্দোগ করিয়। উচ্চন্থরে কহিলেন 
* হেনাথ ! জন্মান্তরেও যেন আমি তোমাকেই স্বামী পাই » | 

রাজহৎসের অস্বগণ, অরণাপথে রখের গতি রোধ হওয়াতে, 
ঘটনাক্রমে সেই বট বৃক্ষের নিকটেই দণ্ডায়মান হইয়া রহিক্াছিল। 
তৎকালে রজনীর হিমানী সম্পর্কে রাজার নুষ্ছ! ভঙ্গ হওয়াতে, 
স্্ীলোকের আর্তনাদ তাহার কর্ণগোচর হইল । শুনিয়াই স্বর- 
পরিচয়ে মহিষী বন্থুমতী জানিতে পারিয়া সত্বর তাহাকে আন্বান 
করিলেন। বন্গুদতী অকম্মাৎ এইরূপ অনিন্তনীয় আহ্বান ধ্থনি 
শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন মগধনাথ জীবিত 
রহিয়াছেন। তখন স্বামীর সন্দর্শনে তীহাক অনির্বচনীয় আনন্দো- 
দয় হইল। পরে বিদ্বযাটবী ভবনে অমাতা গণের নিকট উত্তয়ে 
উপস্থিত হইয়। তস্তাবৎ বৃত্তান্ত বলিলেন । 

রাজা রাজহংস এই রূপে জীবন লাঁত করিয়। বিস্ক্যাটবী সধা- 
বন্তীঁ গোপন ভবনে বাঁস করিতে লাগিলেন । কিন্তু যুদ্ধে পরাক্তয় 
নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ সদা দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল | একদা 


৪ দশ কুমার 


উিবনবাসী কালবরয়দর্শী বানদেৰ মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
ভীহার সমক্ষে আপন মনোছুঃখ নিবেদন করিয়! বলিলেন, মহা 
শয় ! আমি মাঁনসারকে কিরূপে পরাজয় করিব তাহার কোন 
উপায় বলিয়া দেউন | বাঁমদেব বলিলেন, মহারাজ ! কিছু দিন 
সম্থ করিয়া থাক, বস্থুমতীর গর্ভে সকলরিপুমন্দন রাজনন্দন অব- 
স্থিভি করিতেছেন, তাহা হইতেই ভোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবেক। 
'তৎকালে এরূপ দৈববাণীও হইল। রাক্ষা মুনির বচলে ও দৈব 
বচনে নির্ভর করিয়া অরণ্যে বাঁদ করিতে লাগিলেন । 

কিছু দিন পরে মহিষী বস্থুমতী শুভ ক্ষণে সর্ধন্ুলক্ষণাক্রান্ত 
সন্তান প্রসব করিলেন! ভূপতি যথাবিধানে সন্তানের জাতকর্্রা- 
দি করিয়া রাজবাহ্‌ন নাম রাখিলেন। তৎকালে নুমতি, নমিত্র 
সুমন্ত, সুত্রত, এই চারি মন্ত্রীরও প্রমতি, মিত্রগপ্ত, সন্তু, 
বিশ্রুত নামক চারি পুত্র জন্সিল। রাঁজবাহন সেই মিত্র চতুষ্টয়ের 
সহিত বালালীল! সুখে দিন দিন বদ্ধমান হইতে লাগিলেন । 

একদ| এক তাপস, রাজলক্ষণাক্রান্ত এক কুমারকে আনিয়া 
রাজহৎসের হস্তে সমর্পন করিয়া বলিলেন মহারাজ ! কুশ সনিধ, 
আহরণার্থ আমি এক বনে গমন করিয়াছিলাম, দেখিলাম এক নারী 
রোদন করিডেছে, জিজ্ঞাসিলীম কি নিমিস্ত তুমি এই জমশুল্য অরণো 
একাকিনী রোদন করিতেছ | সে বলিল মহাশয় ! আমার 
প্রভূ দিথিলারাজ প্রহায়বর্্মা নিজ বন্ধু মগধরাজেক্র সীমন্তিনীর 
সীমন্তো্নয়ন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে প্ুষ্পপ্রুরে 
আসিয়াছিলেন। তৎকালে মালবেশ্বর নানসার মগধরাজো আসিয়া 
রাজহংসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারন্ত করেন, তাহাতে মগধে- 
স্বর পরাজিত হইলেন । আমার প্রভু তখন কিকরেন। প্রাণে 
প্রাণে পরিজন গণের সহিত আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। 
স্বদেশে আসিয়। দেখিলেন, আতৃপুত্র বিকটবর্শ্া। অন্যায় করিয়া 
তাহার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। কোন রূপেই তীহাঁকে তথায় 
প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি অসহায় কি করেন, ভাগিনেয় 
জক্ষরাজের আশ্রয় গ্রহণার্থ সুন্গরাজ্যে প্রস্থান করিলেন । অরণা 
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শখে যাইতেছেন, হঠীৎ কতগুলা শবরসৈনা আসিয়া ভীহীকে 
আক্রমণ কৰিল। তাহাতে সাতিশয় ভীত হইয়া কেকোথার পলা- 
সন করিল, কিছুই জানিতে পারলাম মা। 

আমি এবং আমার কন্যা ছুজনে রাজার দুটি যমজগু সন্তানের 
খাত্রী ছিলাম। ছুটা সন্তান লইয়। এই অরণা মধ্য পলায়ন করি- 
ভেছি, হঠাৎ এক ব্যান আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আঁসিল। 
আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিপৃষ্ঠে পতিত ও সুচ্ছিতগ্রায় হই- 
লাম। তথায় বাধগণ একটা ফীদ পাঁভিয়া তন্মধ্যে এক মৃত গাভি 
রাখিয়াছিল, সন্তানটী আমার হস্ত হইতে অ্্ট হইয়া সেই গতির 
ক্কোড় মধ প্রবিষ্ট হইল | ব্যাগ্র কালপ্রেরিত হইয়াই যেন 
আমাকে ছাড়িয়া সেই গীভিকে আকর্ষণ করিভে লাগিল । এমন 
সময় কষীদ হইতে এক বাগ বিনির্গত হইয়া ধ্যা্্রের প্রাণ নাশ 
করিল। পরে দেখিলাম শবরের। আসিয়। মৃত ব্যাশ্ব ও জীবিত 
বালক লইয়া! প্রস্থান করিল। আমার কনা যে কোথায় গেল, 
কিছুই জানি না। সেই জন্য এই রোদন করিতেছি। 

মহারাজ ! এই কথা বলিয়াই সে আপন প্রভুর অস্থগামিনী 
হইবার মানসে প্রস্থান করিল | আমি তখন মহারাজের মিত্র 
দিখিলারাজের বিপদ্‌ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া তাহার সন্তানের 
অন্থসন্ধান করিতে লাগলাম, দেখিলাম অরণাস্থিত ৯গ্িকা দেবীর 
সম্মুখে একটা কুমার রহিয়াছে | শবরেরা তাহাকে বলিদান 
দিকার মানস করিয়াছে । আমি শবরগণকে বলিলাম, অহে ব্যাধ 
গণ! আমি বৃদ্ধ ব্রাক্গণ, আমার একটা শিশু হারাইয়াছে, 
তোমর! কি দেখিয়াছ ট। তাহারা আমার প্রতি অস্থগ্রহ প্রকাশ 
গুর্বক সেই বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, যদি এইটা তোমার 
শিশু হয় লইয়া বাও। আমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া 
বালকটা লইয়া এই আসিতেছি, মহারাজকে উপহার দিলাম । 

রাজা বন্ধুর বিপ্ভির কথা শুনিয়! কাতর হইলেন এবং উপহার 
গ্রাণ্ত হওয়াতে বালকের উপহারবর্ম্া নাম রাখিয়] রাক্বাহনের 
ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন । 


৬ দশ কুমার 


রাঁজহংস একদা তীর্থসুনার্থ অরণাপথে যাইতেছিলেন, এক 
শবরীর ক্রোড়ে পরম লুন্বর রাজলক্ষণাক্রান্ত একটা সন্তান দেখিতে 
পাইলেন, জিজ্ঞাসিলেন অবলে ! এই রাজকুমারকে তুমি কোথায় 
পাইলে । সে বলিল রাজন. ! অরপ্যপথে শবরৈনোরা একদা মিথি- 
লারাজের বর্বন্থ হরণ করিয়াছিল । সেই সময়ে আমার স্থাী এই 
শিশুটা হরণ করিয়া আনিয়াছেন। রাঁজহংস সেই শিশুকে মিত্র 
মিথিলারাজের পুর বিবেচনা করিয়। শবরীকে ধন দান পূর্বক 
শিশুটা আনিলেন, এবং শবরের অপহৃত বলিয়া অপহারবর্ষ্মা 
নাম দিয়। তাহাকে দেবীহস্তে প্রতিপালনার্গ সমর্পণ করিলেন । 

একদা বামদেবের এক শিব্যু, রাজার সম্মুখে একটা বালক 
আনিয়। বলিলেন রাজন. ! আমি রামতীর্ঘে স্বান করিতে গিয়াছি- 
লাম। গ্রত্যাগমন কালে দেখিলীম, বনমধ্যে এক বৃদ্ধা এই কৃমার 
ক্কোডে আকুলিতচিত্তে চতু্দিক অবলোকন করিতেছে । জিজ্ঞাসি- 
লামবৃদ্ধে !তুমি কে, এই শিশুটাই বা কে,কিজন্য অরখ্যে একাকিনী 
আগিয়াছ। বদ্ধ। বলিল মহাশয় ! কালযবন দ্বীপে কালগুপ্ত নামে 
এক বণিক. আছেন । মগধরাজোর রাজমন্ত্ীর পুত্র রাত্্োন্ডব বাণি 
জ্যার্থ এ্থীপে উপনীত হইয়া কালগুপণ্ডের কন্যাকে বিবাহ করেন । 
কালক্রমে তিনি গর্ভবতী হইজেন। পরে রাস্রোন্ডব শ্বশুরের অনুমতি 
লইয়া সন্ত্রীক স্বদেশে যাত্র। করেন । ছূর্তাগ্য বশতঃ সম্মদ্রে যান 
ভগ্র হইয়। নিমগ্র হইল। আমি সেই কন্যার ধাত্রী। সেই গর্ভিণীকে 
হস্তে ধরিয়া এক কাষ্ঠফলক অবলঙ্গন করিয়া এই তীরে উততীর্ঘ 
হইয়াছি। রত্বোন্ডব জলমপ্রই হইলেন, কি কোথাও উত্তীর্ণ হই- 
লেন, কিছুই জানিন|। তাহার পত্রী একে প্র্ণগর্ভা, ভাহে আবার 
বারিপ্রবাহে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিলেন, তাহাতে প্রসববেদনা 
উপস্থিত হইল | বন মধ্যেই এই পুক্রটী প্রসব করিয়া অবিলম্বেই 
স্থিতি হইয়া পড়িলেন। আমি কি করি, শিশুটা লইয়া লৌকা- 
লয়ের পথ অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। ইহার জননী বিচেতন৷ 
সেই স্থানেই পতিত রহিয়াছেন। 

মহীরাজ ! বদ্ধা এই কথা কহিতেছে, এমন সময় এক বনাহ্স্ত্ী 
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তথায় উপস্থিত হইল । বৃদ্ধ। যেমন ভীত হইয়া ভ্রতপদে পলায়ন 
করিবেক, অমনি ভাহার ফোড় হইতে শিশু পতিত হইল | আমি 
তখন এক বৃক্ষের অন্তরালে ছিলাম । হস্তী, শুণ্ড দারা সেই 
শিশুকে উত্তোলন করিয়াছে মাত্র, হঠাৎ এক সিংহ আসিয়া 
হস্তীকে বিনাশ করিয়া প্রস্থান করিল | বালকটা হ্তীর শু 
হইতে ভূতলে পতিত হইবামাত্র তত্রত্য তরু হইতে এক বানর 
অবরোহণ করিল, এবং পু ফল ভমে ইহাকে লইয়া বৃক্ষে আরো- 
হুণকরিল। কিন্তু ইহা ফল নয় দেখিয়া ফেলিয়া দিল। তখন আমি 
দেখিলাম, এই বালক এত সাজ্াতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও 
জীবিত রহিয়াছে। নুতরাং ইহাকে ক্রোড়ে লইস্সা ইহার জননী ও 
খাত্বীকে অনেক অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্ত দেখিতে পাই- 
লাম না। পরে গুরুর আশ্রমে আনয়ন করিলাম । তিনি নহারাক্তের 
নিকট পাঠাউয়া দিয়াছেন। 

রাজা রাস্তহংস এক কালে নকল মিত্রেরই বিপদ্‌ ঘটনায় 
কিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর এ শিশুর নাম পুষ্পোম্ডব রাখিলেন, 
এবং পালনার্থ ভাহার পিতৃব্য স্ুশ্রতের হস্তে অর্পণ করিলেন । 

এক দিন মহিষী বপ্থুমতী একটা কুমার ক্রোড়ে রাজার নিকট 
আসিয়। কহিলেন স্ব।মিন.! গত যাঁমিনী এক দিব্য কামিনী এই 
শিশুটা লইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন | আমার নিদ্রা 
ভক্ষ করিয়। বিনয় বচনে বলিলেন,“ দেবি! আমি মাণিভদ্র যক্ষের 
কন্যা, আমার নাম তারাবলী, আমি তে মার মস্ত্িন্দূন কামপালের 
গ্রেয়সী | তোমার গুত্র রীজবাহন সসাগরা ধরার অধীশ্বর হই- 
বেন, ভীহার পরিচর্যযার্থ আনার এই পুত্র অর্থপালকে যক্ষরাজের 
অস্থ্মতি ক্রমে আনিয় ছি। তুমি ইহাকে প্রতিপালন কর , | স্থামিন 
আনি এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং সেই ষক্ষকন্যাকে 
সম্চিত সমাদর করিলান। কিন্তু পরক্ষণেই আর তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম ন|| রাজ! রাজহংস, কামপালের ঘক্ষকন্যা নক্ষ সংবাদে 
বিস্মিত হইলেন । এবং সুমিত্রকে ডাকিয়া তাহীর হস্তে তাহার 
ভ্রাতপুত্র অর্থপালকে অর্পণ করিলেন । 


৮ দশ কুমার 


পর দিবস বামদেবের শিষ্য সোমশর্শ। একটা অতি সুকুমার 
কুমার আনয়ন করিয়া ভুপটলকে বলিলেন মহারাজ ! আমি তীর্থ 
যা গ্রঙ্গে কাবেরী তীরে গিয়াছিলাম, দেখিলাম এই বালকটা 
ক্রোড়ে এক বৃদ্ধ। রোদন করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম বৃদ্ধে ! তুর্মি 
কে এই বালকটাই বা কে+ কি নিমিত্ত এই অরণো আসিয়াছ ৯ 
এবং কি নিশিত্তই বা রোদন করিতেছ ?। বৃদ্ধা, আমাকে আপন 
শোক শল্যের উদ্ধারক্ষম বিবেচনা করিয়। কহিল মহাশয় ! 
মগধরাজ রাজহংসের সন্তরিগুত্র সত্যবর্শ্1া ভীর্থযাত্রার উদ্দেশে 
এতদ্দেশে আসিয়া, এক ব্রাক্ষণের কালী নাঁমে এক কন্যাকে বিবাহ 
করেন। কিন্তু কালীর গর্ভে সন্তান ন। হওয়াতে, সভ্যবর্শা তাহারি 
তগ্সিনী কাঞ্চনকান্তিকে বিবাহ করিয়। এই সন্তান উৎপন্ন করেন। 
কালী তাহাতে সাঁতিশয় ঈর্বান্বিত হইয়া এই বালককে এবং 
আমাকে ছল পূর্বক আনয়ন করিরা এই নদীতে নিক্ষেপ করিল | 
আমি ইহার ধাত্রী, ইহাকে এক হস্তে ধরিয়া এক হস্তে সীতার 
দিতে লাগিলাম। ভাঁগা ত্রমে এ সময়ে নদীবেগে এক তরুশাখা! 
আসিয়া উপস্থিত হইল । আমি তাহা অবলম্বন করিয়া কোন 
একারে তীরে উত্তীর্দ হইলাম । কিন্তু সেই শাখাস্থিত কালসর্প 
আমাকে দংশন করিয়াছে | এক্ষণে বিষবেগে আমার প্রাণ 
বিয়োগ হইলে কে এই বালককে পালন করিবে এই শোকে 
রোদন কবিতেছি। এই কথা বলিতে বলিতেই বৃদ্ধা বিচেতন 
হইয়। পড়িল। আদি অনেক যব্ু করিয়া তাহাকে ৰীচাইতে 
পারিলাম না। সুতরাং বালকটী লইয়। আপনকার নিকট আনি- 
য্াছি। রাজা, সোমশর্্ার দত্ত বলিয়া তাহার যোমদত্ত নাম দিয়া, 
তাহার পিতৃব্য জুমতির নিকট সমর্পণ করিলেন । 

রাজবাহন, প্রতি শিগুপ্ত মন্ত্গুপ্ত বিশ্রুত উপহারবর্ধ। 
অপহীরবর্খা পুষ্পোন্ভব অর্থপাল ও সোমদত্ত এই নয় কুমারের 
সহিত এইরূপে একত মিলিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগি- 
লেন। যথাযোগ্য কালে তাঁহাদের চূড়া উপনয়ন এভূতি সমস্ত 
সংস্কার সম্পম হইল । রাজা রাজহং তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার্ 


ু্নীিকা ৯ 


উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন । শিশুগণ যথোচিভ পরিশ্র 
সহকারে কিয়ৎকাল মধো নানা বিদ্যায় পারদর্শা হইয়া রাজা রাজ- 

ৎসের আনন্দ বিধান করিলেন। তন্মধো রাজবাহন সর্ক বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। 


শি 
দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস | 
্রাঙ্গণের উপকার । 

এক দিবস মহর্মি বাঁমদেব, কুমারগণ বেন্টিত রাক্ষ! রাজহংসের 
নিকট আদিয়। উপস্থিত হইজেন। আশীর্বাদ করিয়া বলিজেন 
মহারাজ ! আপনকার পুত্র রাজবাহন অধুনা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া সমস্ত শক্র সংহারে সমর্থ হইয়াছেন, এক্ষণে ইহ্ীকে মিত্রগণ 
লমভিব্যাহারে দিপ্িজয় ব্যাপারে প্রেরণ করুন। কুমারেরা মহ- 
রর বাক সাঁভিশয় উল্লাসিত হইলেন | অনন্তর রাজহৎস 
সেনা সংগ্রহ করিয়া নব কুমার সমভিব্যাহারে নবকুমার রাঁজবা- 
হনকে শুভক্ষণে দিদি সাধনে প্রেরণ করিলেন। 

রাজবাহন কিছ্ৎদুর অতিক্রম করিয়া বিদ্কা'টবী মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন এবং কিরাতবেশখারী এক ব্রাক্ষণকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞা- 
দিলেন অহে মানব ! তোমার ব্যাধের ন্যায় আকৃতি দেখিতেছি, 
অথচযজ্ঞোপবীত আছে। তুমি এই নিবিড় অরখো বাঁস করিতেছ, 
কারণকি ? নেই পুরুষ রাজবাহানের তেজোময় শরীর দর্শনে কৌতু- 
কাবিষ্ট হইয়া ভাহার বয়সোর নিকট তাহার পরিচয় লইল। অন- 
স্তরআপন বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, হে রাঁজনন্ন! কিয়ৎকাল অতীত 
হইল, কতগুলি ছুরাচার ব্রান্মণ আপন কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া 
এই বনেব্যাধগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতেছে। এবং দন্থয- 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়| জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । আমি তাহারি এক 
জনের সন্তান, আমার নাস মাতঙ্গ । আমি কেবল পাপ কর্ণ দ্বারা 
দিন যাঁপন করিতাম। 

এক দিন ব্যাধেরা যৎকিবিৎৎ অর্থলোতে এক ব্রাহ্মণকে বিনাশ 


০ শকুমার 


করিবার উপক্রম করিতেছিল | দেখিয়া, আমি দয়াক্রচিন্ত হইয়া 
ভাহাদিগকে বারণ করিলাম । বারণ না শুনাতে তাহাদের সঙ্গে 
সংগ্রাম আরন্ত করিলাম। তাহার! আমাকে বিনাশ করিল। আমি 
যনালয়ে গিয়া দেখিলাম, বহু পুরুষ পরিবেষ্টিত পরিষদে রন্্সিং- 
হানে সমাসীন যমরাজ বির]ছম!ন রহিয়াছেন। তাঁহাকে দ্ড- 
বহু গ্রথাম করিলাম | তিনি আমাকে দেখিয়া অমাত্য চিত্রগগ্তকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন অহে চিত্রগুপ্ত !এ ব্যক্তির এখনও মৃত্যু- 
সময় উপস্থিত হয় নাই, এবাক্তি কেবল ব্রাক্মণের উপকারার্থ প্রাণ 
দ্রান করিয়াছে । অভএব অদ্যাবধি ইহার কেবল প্রা কর্মেই মতি 
ুইবেক। তুমি ইহাকে লইয়া পািষ্ঠদিগের যাঁতন। দেখাইয়া দাও 
এবং গুনর্কার পুর্ব শরীরেই অবস্থাপিত কর। চিত্রগুপ্ত সামাকে 
নরক যন্ত্রণা দ্রেখাইতে লাগিল | দেখিলাম, কোন কোন পাপাঁ- 
আকে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহস্তপ্তে বন্ধন করিভেছে। কোন কোন 
পাপিষ্ঠকে উত্তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করিতেছে । কাহাকেও বা 
বস্ত্ারূচ ও ঘূর্ণায়মান করিয়া পরিতক্ষণ করিতেছে। পাঁপের এই সমন্ত 
ফলতোগ অবলোকন পূর্বক আমি পুর্বব শরীরে গ্রত্যাগত হইয়া 
পুনজ্জীবিত হইলাস | এক্ষণে আমি কেবল গৌরীপতি পুজায় 
যনোনিবেশ করিয়াছি, পুর্কের বন্ধবর্গের সহিত আর সংসর্গও 
করিনা! 

হে রাজনন্দন ! গত নিশীথে ভগবান্‌ গৌরীপতি আসিয়া 
আমাকে জাগরিভ করিয়া বলিলেন “ মাতঙ্গ! দ ওকারণামধ্য- 
বন্তাঁ নদী তীরে এক বৃহৎ গর্ভ আছে, তন্দারা পাতাল পুরে 
প্রবেশ করা যায় । তুমি যদি তন্মধ্যে প্রবেশ কর, তথায় এক তাম্- 
শাসন প্রাপ্ত হইবে । তাহ! পাঠ করিয়া তদুপদিক্ট বিধানের 
অসুষ্ঠান করিলে, তুমি পাতাল পুরীর অধীশ্বর হইতে পারিবে। 
যে রাজকুমারের সহায়তায় তোমার এই কার্থ্য সিদ্ধি হইবে, আগামী 
দিবসেই তিনি এখানে আগমন করিবেন "ভগবান গৌরীপতি এই 
কথা বলিয়া অন্তর্িত হইলেন । হে রাজনন্দন £ এক্ষণে আপনি 
'কআাসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, আমার সহায়তা ককন। রাজবাহন 
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মাতক্ষের সাহাঘ্য দানে সম্মত হইলেন। সেই দিনই অদ্বরাত্র সমায়ে 
সমস্ত দিত্রগণকে নিপ্রিত দেখিয়া, আপনি একাকী মাতঙ্গের সঙ্গে 
প্রস্থান করিলেন । পরদিন প্রভাতে বন্ধুগণ রাঁজবাহনকে না 
দেখিয়া সাতিশয় ছুঃখিত হইলেন। রাজবাহন কোথায় গেজেন 
নিশয় করিতে না পারিরা, ভীহার অন্েষণার্থ প্রত্যেকে ভিন্র ভিন্ন 
দেশে গমন করিলেন । 

এদিকে মাতঙ্গ রাজবাহানের সঙ্গে গৌরীপতি নিদ্দিষট গর্ভে 
বেশ পুর্বক তানূশ]সন গ্রহণ করিল | এ তাম শাসন পাঠ করিয়া 
পাভাল প্ররের অপুর্ব উদ্যানে মনোহর সরোবর ভীরে প্রকাণ্ড 
অগ্নি কুণ্ড করিল, এবং তাহাতে অগ্রি স্থাপন করিয়া হোন আরন্ত 
করিল। রাজবাহন বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিতে লাগিলেন | মাতক্গ 
সেই ভ্বনন্ত হুতাশনে আপন শরীর আছতি এদ।ন করিল । পর- 
ক্ষণেই পরম সুন্দর পুরুষ হইয়া নির্গত হইল | অবিলক্বে মণি 
ভূষণভূঘিতা পরম রূপবতী এক যুবতী, সখীগণের সহিত তথায় সমা- 
গত হইল । আসিয়া, মাতঙ্গের হস্তে এক উদ্চুল মণিসমর্পণ করিয়! 
বিনয় বচনে বলিল, হে নিজোন্তম ! আমি অন্থুর কন্যা, আমার 
নাম কালিন্দী। আমার পিতা এই পাতাল লেকের রক্ষিতা ছি- 
লেন | তিনি পরাক্রম দ্বার অমরগণকে মরে পরাজয় করেন, পরি- 
শেষে কংসারি হস্তে ধ্বংন এাপ্রহন | আমাকে পিতৃশে|কে 
নিতান্ত কাতর দেখিয়া এক সিদ্ধ পুরুষ কহিয়াছিলেন অবলে !কিছু 
কাল পরে এক দিবাশরীরধা রী প্রকষ আসিয়া! তোমার পাগিগ্রহণ 
করিবেন এবং এই পাতাল লে।কপালন করিবেন । হে দিজোত্তম ! 
আমি সেইগিদ্ধ পুরুষের আদেশী শ্থস।রে এতদিন আপনকার আগ- 
মন গ্রতীক্ষ। করিয়। রহিগাছিল/ম | এক্ষণে আপনি আঙসিয়ছেন 
আমাকে গ্রহণ কবিয়| চরিতার্থ কন । তখন মাতঙ্গ, রাজবাহনের 
অন্থুঘতি ক্রমে সেই রমণীর প।ণিগ্রহণ করিলেন । 

রাজবাহন বয়স্যগণকে ন। বলিয়। আিয়াছিলেন। এক্ষবে 
নিতান্ত উন্মনা হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্বা 
পাতাল হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । আসিবার সদয় মাতন্স 


১২ দশ কুমার 


কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ কালিন্দী-দত্ত সেই মণিরত্ব ভীহাকে প্রদান 
করিল। সে মণির গুণ এই,লঙ্গে থাকিলে ক্ষুৎ পিপাসা জনিত ক্লেশ- 
লেশও হয় না। রাজবাহন বি্ধযাউবী আসিয়া বদ্ুগণকে দেখিতে 
পাইলেন ন|। সুতরাং তাঁহাদিগের অন্বেষণার্থ ভূনগুলে ভ্রমণ 
করিতে আরস্ত করিলেন । 

একদ| এক গ্রামের ্রান্তব্াঁ উদ্যানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম 
করিতেছেন, দূর হইতে দেখিলেন এক পুরুষ যানারো হাণে আসিতে-. 
ছেন। তাহার সমভিব্যাহারে এক পরম ক্ন্দরী নারী আছে। 
এ ব্যক্তি রাজবাহনকে নয়ন গোচর করিয়াই যান হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন | এবং নিরতিশয় আনন্দে বিকসিত ন্ুখারবিন্দে, অহো। 
চন্্রবংসের অবতংস গ্র্ু রাঁজ্বাহনের সহিত অকল্মাৎ সাক্ষাৎ 
হইল, কি ভাগ্য ! এই বলিয়া তাহার চরণে প্রণীম করিলেন । 
রাজবাহন ভীহাকে দেখিয়। আহ্লাদে পুলকিত হইলেন । এবং, 
অয়ে! সোমদন্ত আসিয়াছ এই কথা বলিয়া, জিজ্াদিলেন সে 
বল দেখি, এত কাল কোথায় ছিলে,এখনই বা কোথায় যাইতেছ, এই 
রমণীই বা কে+ সৌমদন্, মিতরদর্শনে সহ্য হইয়া সবিনয়ে আপন 
বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন । 


শী 


তৃতীয় উদ্ছ্বাস। 

সোমদত্ত চরিত। 
দেব ! আপনকার আন্মেণার্থ আনি ভ্রমণ করিতে করিতে 
সাঁতিশয় পিপাঁসিত হইয়। এক নদীকুলে উপক্তিত হইলাম, এবং 
অধোদু্টি হই! অগ্রলি করিয়া জল পান করিতে আরস্ত করি- 
লাদ। জল পানের সমরে জলমধ্যে অতান্ত উজ্জল এক রত্ব 
দেখিতে পাইলাম । দেখিয়াই গ্রহণ করিলাম । অনন্তর কিয়ৎদুর 
গমন করিয়া! রবি-কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়। নিকটবস্তঁ এক 
দেবত। মন্দিরে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তথায় 
এক ব্রান্ষণ অভিদীন দর্শন কতগুলি শিশু সন্তান সহিত বসিয়া 
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আছেন | জিজ্ঞাসিলান মহাশয় ! আপনি কে + কিজন/ একূপ 
টদন্যভাবাপন্গ এই অরণ্যে সয়! রহিয়াচেন ? তিনি বলিলেন মহা- 
শয় ! আমিদরিত্র ব্রাহ্মণ, এই দেশে তিক্ষ করিয়| এই মাভৃহীন 
সন্তানগুলি এতিপালন করি। এই মন্দিরই আমার বাসস্থান | 
এী মন্দিরের অনতিদূরে এক শিবির সংস্থাপিত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে 
তাহার বিবরণ জিঞ্াদিলাম । তিনি বলিতে লাগিলেন । 

মহাশয় ! এতদেশের অন্তঃপাতী পাটলী নামে এক নগরী 
আছে । তথাকার রাজার নাম বীরকেতু। তীহার কন্যার রূপলাব- 
ণোর কথা শুনিয়া, লাট দেশের রাক্া মন্তকাল,তাহীর পানিগ্রহণে 
অভিলাবী হন, এবং বীরকেতুর নিকট বারম্বার সেই, কন্যা 
আর্থনা করেন | কিন্তু বীরকেতু তাহার প্রার্থনা পরিপুরণে 
সম্মত না হওয়াতে, মন্তকাল সসৈন্য আসিয়া পাটলী অবরোধ 
করিলেন | বীরকেতু ভীত হইয়া অগত্যা তাহাকেই কন্যারত্্ 
উপায়ন দিলেন । মন্তকাল কন্যারত্র লাভে হু হইয়া স্বদেশে 
প্রস্থান করিতেছেন, এই স্থানে সৃগয়ার্থ কটক স্থাপন করিয়াছেন । 
ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে বীরকেতুর মন্ত্রী মানপাল সসৈন্যে শিবির 
নম্িবেশ করিয়। রহিয়াছেন। মন্তকাল বলপুর্বক এভুর কন্যারক্ব 
হরণ করিয়াছে, যদি কোনরূপে তাহাকে পরাভব করিয়া কন্যা 
গ্রত্যাহরণ করিতে পারেন, মানপালের এই আস্তরিক অভিপ্রায় । 

আমি ব্রাহ্মণের প্রশ্নখাৎ এই সংবাদ পাইয়। তীহার উপর 
পরম পরিতুউ হইলাম । এবং, ত্রান্মণ বিদ্দীন, বৃদ্ধ নির্ঘন ওবহ- 
সন্তান, অতএব দানের ঘোগ্যপাত্র, এই বিবেচনা করিয়া সেই রপ্রুটী 
ভাহাকে দিলাম । ব্রাহ্মণ রদ্্র পাইয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । আঘি নিতান্ত শ্ান্ত হইয়াছিলাম 
তথায় নিজ্রাগত হইলাম । ক্ষণকাল পরে নিত্রীভঙ্গ হইবা মাত্র 
দেখিলাম সেই ব্রাহ্মণকে পশ্চান্ধ করিয়া! ফতগুলা পুরুষ আসি- 
তেছে। তাহারা আসিয়াই ব্রীক্ষণকে পরিত্যাগ পুর্বক আন|কে ধরিয়া 
লইয়া চলিল। পরে কারাগারে বন্ধ করিয়া, এই তোমার বনুবর্গ 
রহিয়াছেন, এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল । 


১৪ দশকুমার 


আছি তখন কি করি, কিছুই বুঝিতে ন! পারিয়। কারাবাী পুরু- 
যদদিগ্কে জিজ্ঞাসিলাম, কি জন্য তোমরা এই বক্ষনে রহিয়াছ। 
তাহার! বলিল মহাশয়! আমরা মানপালের কিন্কর। গতুর 
আদেশে কন্যাপহারকম্তকালের বিনা শার্ সুরুক্গ কাটিয়! তাহ!র 
গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় সে নাথ+কাতে কতগুলি 
রব হরণ পুর্বক মহাবনে পলায়ন করিলাম । পরদিন তাহার 
অস্গচরেরা আনেক অনুসন্ধান পুর্বাক আমাদিগকে ধরিয়। আনিয়া 
সকল রত্ব গ্রতাহরণ করিল। কেবল একটা রত্র না পাইয়। এই 
রূপ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আদি তখন বুঝিলান নদীজলে 
মে রত্ন পাইয়া ত্রাঙ্গণকে দিয়াছিলাম, তাহা এই রত্ধুই হইবেক। 
পরে তাহাদিগকে তাহার বৃত্তান্ত কথিয়া এবং আপন নাম 
খামের পরিচয় দিয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিলাম | অর্দরাতর 
সময়ে আপনার ও তাহাদের শৃঙ্খল তক্ষ করিয়া, নিত্রিত দ্বীর- 
পাল গণের অস্ত্রজাল অপহরণ পুর্বক বহির্গত হইলাম | এবং 
'অভি্বখাগত পুররক্ষী দিকে পরাক্রম দ্বারা পরাভব করিয়া 
মানপাল শিবিরে গ্রবেশ করিলাম | নানপাল নিজ কিহার 
গণের নিকট আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং আমার পরা- 
ক্রমের কথ। শুনিয়া আমাকে সাতিশয় সম্মান করিলেন । 

পরদিন প্রতাষে মস্তকালের প্রেবিত পুরুষেরা আসর কহিল 
"আমাদের প্রতুর গৃহে চৌরেরা সফিখনন পুর্বক নানাবিধ রত্ব হরণ 
করিস্া তোমার শিবিরে আসিয়াছে, তাহাদিগকে সমর্পণ কর, 
নতব। অনেক অনর্থ ঘটিবেক | মানপাল আমারি সাহসে সাহস 
পাইয়া সরোষ বচনে বলিলেন আমি তোমাদের প্রভুর আজ্ঞাহ্‌- 
বর্তা নহি, যাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে তাহাদিগকে কদাপি 
তোমাদের এতুর হাত্তে সমর্পণ করিব না, তোমাদের প্রতুকি 
'অনর্থ করিতে সমর্থ, করিতে বল। মানপালের এই সাহঙ্কার বাক্যে 
মত্তকাল ক্রোধমস্ত হইয়। যুদ্ধ করিতে আসিল। মানপালও সজ্জিত 
হইয়া খুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন । আমি ভৎকালেদানপালের নিকট 
নানাবিধ অন্তর শত্ত্র গ্রহণ করিয়া একাকীই শক্তুসংহার করিলাম । 
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'আঙারি বাহুবলে বহুবিধ অশ্ব গজাদি মানপালের হস্তগত হইল। 
তাহাতে তিনি পরমানন্দিত হইয়া আনার সাতিশয় গৌরব করিতে 
লাখিলেন | রাজা বীরফেড়ি আমাকে এই আন্দুত ব্যাপারের হেতু 
জানিয়া আমার পরাক্রম শ্রবণে বিস্ময় পন্ন হইংলন, এবং আত্মীয় 
বন্ধু বান্ধবের সম্মতি ক্রমে শুভ দিনে আমার সহিত নিজ তনয়ার 
বিবাহ দিলেন । তদবধি আ।মি যুবরাজ হইয়া এই বামলোচনানর 
সহিত সুখ সন্তেগি করিতেছি। কেবল বন্ধবিচ্ছেদ যাতনা অতি- 
শস্স কাতর ছিলান। 

সম্পূতি এক সিদ্ধ পুরুষ আমাকে উপদেশ দেন, মহাকাল- 
নিবাসী মহেস্বরের আরাধনা কর, করিলে বন্ধু সন্দর্শন পাইবে । 
ক্ষণে আমি ভরগিনিসত সন্ত্রীক তথায় যাইতেছিলান। নাযাইতে 
যাইতেই আপনকার প্রীচরণদর্শন পাইলাম । 

রাজবাহন, সোমদতের বিবরণ ও পরাক্রদ শ্রবণ করিয়া 
যথেন্ট প্রশংসা করিলেন। পরে বন্ধু প্রার্থনাস্ুসারে আদ্দোপান্ত 
আত্বৃত্তান্ত বলিলেন । ইউতিমখো অকল্্াৎ তথায় প্রুস্পোম্ডবকে 
উপস্থিত দেখিয়া আনন্বা্রপর্ণ ন়নে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন 
কহ প্রষ্পোষ্ঠব, তুমি একাকী কোথা হইতে আদিভেছ। প্রুদ্পো- 
স্তৰ আত্বত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। 

-ি 
চতুর্থ উচ্ছাস। 
গু্পৌন্ভব চরিত। 

দেব! অপনি ত্রাক্ষণের উপকারার্থ প্রস্থান করিলে, আমরা 
সকলে আগনকা'র অস্থেনণার্ঘ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলান। 
আনি নানাদেশপর্মটন করিয়া একদিন মধ্াক্ককালে নিতান্ত শান্ত 
হই এক অভু:ক্চ পর্বতের নিনুভ গে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগি- 
লাম। ইতিমধ্যে সম্মুখ ভূমি ভাগে একবাঁর শূর্পাকৃতি একবার 
কুরান্কৃতি এক মন্বাচ্ছায়! দেখিয়া উর্দঢা্ি হইলাম । দেখিলাম 
পর্বাতের উপর হইতে এক মন্ষ্য পতিত হইতেছে। সত্তর উ্থিত 
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হইয়া তাহাকে শ্বন্যে শুনোই লুফিয়া ধরিয়া নামাইলাম এবং 
শীতল জল ছারা তাহার পতনজনিত সৃচ্ছ?ভঙ্গ করিয়। জিড্ঞাসি- 
লাম ভুমি কে, কি নিনিত্ত এইরূপে পতিত হইলে? তিনি বলিলেন 
সৌম্য ! আসি মগধনাথের অমাত্য পদ্মোন্ডবের পুত্র । আমার 
নাম রাত্োন্ডব | আনি বাণিজ্গার্থ কালযবন দ্বীপে উপনীত হইয়া! 
এক বণিক-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎ কাল তথায় বাস করি। 
কালক্রমে তাহার গর্ভসচার হয়। পরে বনিতার সহিত স্বদেশে 
আসিতেছিল।ম, সমুদ্রে যান ভঙ্গ হওয়াতে সকলে জলমগ্র হইলীম। 
আমি কোনরূপে কুল পাইলাম বটে, কিন্ত প্রাণসমা প্রিয়তমার 
বিযোগে প্রাণ ধারণ কর! ভার হইয়া উঠিল ॥ তখন এক সিদ্ধ 
পুরুষ বলিলেন, বহু কাল বিলম্বে তুমি পুনর্কার শ্রিয়তমাকে 
প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে যোড়শ বর্ষ অতীত হইল অদ্যাপি পাইলাম 
না। দেই শোকে আমি পরাণ পিতযপার্থ এই দির হইতে 
পতিত হইয়াছি। 

দেব! প্রভু রাজহংসের নিকট আমি আপন জন্মবিবরণ অবগত 
হইয়াছিলাম | এক্ষণে ভাহীর এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভীহীকে 
পিতাই নিশ্চয় করিলাম । ইতিমধ্যে অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের এই- 
বূপ আর্ত নাদ কর্ণগোচর হইল “ সিদ্ধপুরুষের আদেশ আছে 
অবশ্যই তোমার পুনর্ঝার পতি পুত্র প্রাপ্তি হইবেক, দ্বলন্ত অনলে 
শরীর সমর্পণ করিও ন » আমি এই আর্তনাদ শুনিয়া! তাহাকে 
বলিলাম, আপনকার সহিত অনেক কথা আছে, এই স্থানে একটু 
অপেক্ষা করুন। কি শব্দ হইতেছে, শুনিয়া আসি। এই বলিয়া 
ভুতপদে শব্দলক্ষ্ে কিয়ৎ দুর গমন করিলাম । দেখিলাম, একটা 
ভত্রজাতীয় ভ্্রীলোক অগ্নি প্রবেশের উপক্রম করিতেছেন, নিকট 
বর্তিনী এক বৃদ্ধা তহাঁকেনিষেধ করিতেছে। আমি সেই স্ত্রীলো- 
ককে আগ্রিকুণ্ডের নিকট হইতে পিতার নিকট লইয়! আসিলাম। 
এবং বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসিলাম কিজন্য তোমাদের এরূপ দুরবস্থা ঘটি- 
ফ্বাছেবল। 

বৃদ্ধ করুণ বচনে বলিতে লাগিল বৎস ! ইনি কালযবন 
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দ্বীপের কালগুপ্ত বণিকের কন্যা | মগধরাজের মস্িনদ্দন রত্োন্ডৰ 
ইহার স্বামী । উদয়ে সমদ্র-পথে আসিতে ছিলেন, ছুর্তাগ্যবশতঃ 
বানভঙ্গ হওয়াতে সকলেই জলমগ্র হইলেন । ইনি আমার সহিত 
এক ফলক অবলম্বন করিয়া তীরে উঠিলেন । ইনি তখন পুর্ণগর্ভবতী 
ছিলেন, সেই ভীর ভূমিতেই একটি পুত্র প্রসব করিয়া সুচ্ছিতি হই! 
পড়িলেন। তখন আমি সন্তানটী লইয়া! লোকালয় অন্বেষণ করিতে 
গমন করিলাম | পথিমধ্যে এক বন্য হস্তী দেখিয়। অতিশয় ভীত 
হইলাম। যেমন পলায়ন করিব, সন্তানটা হস্ত হইতে পতিত হইল । 
হস্তী অবিলঙ্গেই সন্তানটী তুলিয়া লইল ৷ আমি রোদন করিতে 
করিতে ইহ্বীর নিকট প্রত্যাগত হইয়া দেখিলাম, ইহীর চৈতন্য 
হইয়াছে, রোদন করিতেছেন। পরে আমার সুখে পুর বিবরণ 
শুনিয়। আরো রোদন করিতে লাগিলেন | এমন সময় এক সিদ্ধ 
পুরুষ আসিয়া বলিলেন, ষোড়শ বৎসরের পর ইনি পতি ও পুক্র 
প্রাপ্ত হইবেন । সেই ক্সাশীয় এত কাল এক পুণ্যাশ্রমে থাকিয়া 
প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন | এক্ষণে আর বিরহ যন্ত্রণা সহ করিতে 
না পারিয়। অগ্নি প্রবেশ করিতেছিলেন, তুমি ধরিয়া] আনিলে ৷ 

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি ভীহাকে জননী জানিতে পারিয়! 
চরণে প্রণান করিলীম, এবং আপন বিবরণ সমস্ত কহিলাম। 
তখন আমার পিত| একদা ই স্ত্রীপুজ্র পাইয়া এবং মাতা একদ্রাই 
পতি পুত্র পাইয়া! আনন্দার্ণবে মগ্র হইলেন । পিত! আমাকে 
জিজ্ঞাসিলেন, রাজা রাজহংস এক্ষণে কি অবস্থায় আছেন । আমি 
বহারাজ রাজহংসের রাজ্য ভরংশ প্রভৃতি সম্মদায় বৃত্তীন্ত নিবে- 
দন করিলাম । অনন্তর পিত] যাাকে,এক আশ্রমে রাখিয়া, পুন- 
র্বার আপমকার অন্বেষণে বাহির হইলাম। 

বিজ্কাটবী মধ্য এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নানা চিহ্ন দেখিতে 
পাইলাম । দেখিয়া বোধ হইল, অভি প্রাচীন কালে তথায় এক 
বন্ধিষু। নগর ছিল, এক্ষণে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে । ভাগ্যক্রমে 
আমি সেই স্থানে বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইলীম | পরে, উজ্জঞ্সিনী 
লগররাসী চক্্রপাল নামক বণিক বিজ্ধারণা সাক্সিধ্যে কটক স্থাপন 
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করিয়া আছেন শুনিয়া, সেই রাশীকৃত ধন লইয়া ভথ।র উপস্থিত 
হইলাম । চন্দ্রপালের সহিত বনদত্ব করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে 
উজ্জঞ়িনী নগরে গদন করিলীম | অনন্তর পিত৷ ম1তাকেও তথায় 
আনাইলাম। চক্্রপালের পিতা বঙ্কুপাল, আমার পিতাকে লইয়। 
যালবনাথ মানসারের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন | পরে মালব- 
নাথের মতাহ্ুসারে উজ্জয্লিনী নগরে বাটা নির্ঘ্যাণ গুর্বক বাস 
করিতে লাগিলাম। 

পুনর্বার আপনকার অন্বেষণে যাইবার উদ্লে!গ করিতেছি, 
বঙ্ুপাল বলিলেন “ আমি জ্যোতিষ গণন| জানি, গণনা করিয়। 
তোমার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎৎ হইবার উপায় বলিয়। দিব, তুমি 
এক্ষণে বৃখ। জমণে ক্ষান্ত হও »| আমি ভীঁহার বচনে বিশ্বাস 
করিয়া নিবৃত্ত হইলাম । এক দিন বালচত্দ্রি| নামে এক বণিক- 
নঙ্দিনীকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম | তিনি মালবনাথের ঢুহিত! 
অবস্তিন্স্মরীর সহচরী। ভাহার রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া আসার 
চিন্ত নিতান্ত চঞ্চল হইল | তিনিও আমাকে দেখিয়া সাভিলাষ 
নয়নে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে এক নর- 
সীতীরে ভ্রমণ করিতেছি, অকস্মাৎ বালচত্ত্িকা আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । তাহার বদন সুখাকর মলিন দেখিয়। জিদ্দাসিলাম অগ়ি 
সুম্বখি ! আজি তোমাকে কেন ল্লানবদন দেখিভেছি। তিনি সেই 
নির্জন স্থানে নির্লক্র ভাব অবজন্ন করিয়া আনাকে বলিতে 
লাগিলেন । 

লৌমা ! মালবেশ্বর মানস'র বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্থয়ং রাজা 
রক্ষণে অক্ষম হইয়| রাজকুমার দর্পসারকে এই উদ্জয়িনী রাজা 
রক্ষার তার সমর্পন করেন | কিন্থ দর্পসার কেবল উচ্চগ্িনীর 
রাজস্ে পরিতৃপ্ত ন| হইয়া, সসাগর| ধরণীর একাধিপত্যের 'অভি- 
লাষী হন। এই অভিলাষ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপন পিতৃ” 
স্বীয় জাত! চগ্বর্্া ও দারুবর্্দা এই উভয়ের এতি উদ্ত- 
গ্রিন শাসনের তার দিয়া, রাজরাক্গ পর্বতে তপস্যা করিতে গিয়া- 
ঞছন | তদবধি চণ্ডবর্পা। এই রাজা শাসন করিতেছে । কিন্য দারু- 
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বর্ধ্া। রাজকার্থা পর্যযালোচন। পরিত্যাগ করিয়৷ কেবল দুষ্কর পরা- 
সণ হইয়াছে। একদ। আমাকে দেখিয়া আমার পাণিগ্রহণের 
অভিলাষ একশ করিয়াছে। কিন্তু আমি ক্ষণকালের নিমিভ্তও 
তাহার প্রতি অন্থুরক্ত নহি । তোমাকে গে দিন দেখিয়াছি সেই 
দিনই তোমাতে প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়াছি । সুয়াচার দারু- 
বর্মা পাছে আমার প্রতি বলগ্রকাশ করে, এই ভয়ে এরূপ ভাবি 
হইয়াছি। যদি তুমি ইহার কোন সছ্ুপায় করিতে পার, তাহা 
হইলে মনোরথ পুর্ণ হয় । 

আমি বলিলাম অবলে ! পুরাচার দারুবর্্মার বিনাশের 
এক উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি । আষার প্রতিযে তোমার 
এইরূপ প্রণয়গ্রবৃত্তি হইয়াছে, বিশ্বস্ত সখীজন দ্বারা অগ্রে ইহা! 
ভোমার পিতা মাতার গোচর কর। তাহারা আমার কুল শীল 
বয়ে! রূপ দর্শনে অবশ্যই সন্ত্ট ও সম্মত হইবেন ষন্দেহ নাই। 
পরে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসীগ্রণ এবং ভাঁবৎ প্ুুরজনের নিকট 
এই কথ প্রচার করিয়া দাও, যে “বালচক্ত্রিকা ভূতা বিষ্ট হইয়াছে, 
দি কোন ব্যক্তি ইহাকে ভূতের হস্ত হইতে ম্ুগ্ করিতে পারেন, 
ভাহার সহিত ইহার বিবাহ্‌ হইবেক ”। দারুবর্শা এই ভূভাবে- 
শের কথ। শুনিয়া যদি ক্ষান্ত হয়, ভালই । কিন্তু সে ছুরাচার ক্ষান্ত 
হইবার নয়। অবশ্যই তোমাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া 
ভূতাবেশ শান্তির চে্টা করিবেক। তাহা হইলে তুমি আমাকে 
গোপনে সংবাদ দিও | আমি তোমার সহডরী রূপ ধারণ করিয়া 
তোমার সক্ষে তাহার ভবনে গমন করিব | পরে যাহা হর দেখিতে, 
পাইবে । 

বালচন্ত্রিক। আমার এই বচন শ্রবণে পুলকিত হইয়া, বারঘ্বার 
আমার দিকে সতৃঝ্ণ নয়নে দ্বৃষ্পাত করিতে করিতে প্রস্থাপ 
করিলেন । আমিও বাটাআদিলাম ! কিছু দিন পরে বালচক্দিকা 
দৃতী দ্বারা আমার নিকট এই কথ। বলিয়! পাঠাইলেন, যে “ তি 
জামাত! হইবে শুনিয়। পিত| মাত! পরম সন্তষ্ট হইয়াচ্ছেন। আর 
আমার ভুতাবেশের কথা গ্রচার হওয়াতে দাুবর্্মা ভগ্মোৎলাহ 
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হয় নাই, প্রত্ঠুত আমাকে আপন ভবনে জইয়া গায় ভূভাবেশ 
শাস্তির চেষ্টা করিবেক, স্থির করিয়াছে। অদ্য প্রদোষে ভাহীর 
আবাদ যাওয়। হইযেক | 

আমি দুভীমুখে সংবাদ পাইয়া স্্রীবেশধারী হইলাম। সমস্ত 
অঙ্গে এপ্রকার নৈপুণ্যে বসন ভূষণ বিন্যাস করিলাম, যে, নিতা- 
সঙ্গী ব্যক্তিরাও আমাকে দেখিয়। প্রুরুষ বলিয়! সন্দেহও করিতে 
পারিলেন না। অনন্তর যানাতরাহণে বালচক্রিকার ভবনে গমন 
করিলাম । পরে প্রদোষ কালে তাহার সহচরী হইস়| দারুবর্্দার 
বহে যাত্রা করিলাম | বালচন্দ্রিকার ভূভাবেশের কথা নগর মধখেয 
অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল । ভূতাবেশ শাস্তির কথ! শুনয়া অপর 
সাধারণ তাবৎ, ব্যক্তিই কৌতুকাবি্ট হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
ফ্ারুবর্মার দ্বারে উপস্থিত হইল । আমরা ছজনে দারুবর্ার গৃহে 
প্রবিষ্ট হইলাম । দারুবর্্া বালচক্দ্িকাকে দেখিয়া একবারে উন্মত্ত 
হইয়া উঠিল, ভূতাবেশের কথ। বিস্মুত হইয়া তাহাকে নির্জন গৃহে 
লইয়া চলিল। আদিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম | 

অনন্তর আমি গৃহ প্রবেশ করিয়াই, ভাহার গলদেশ গ্রহণ 
গুর্বাক একবারে ভূতলশায়ী করিলান এবং প্রচণ্ড প্রহারে ক্ষণকাল 
মধ্যেই তাহার প্রীণ সংহার ফরিলীম। ভাহার পর, বিশৃঙ্খল 
বসন ভূষণ যথাস্থানে বিসিবেশিত করিয়া, ভবনাঙ্গনে আসিয়। এই 
ফলিয়! চীৎকার করিতে লাগিলাম “ কুমার দারুবর্্ীকে যক্ষে 
সংহার করিল, তোমর! কে আছ, শীত্ব আসিয়া রক্ষা কর » 
কবারস্থ লোকেরা আমার চীহকার শুনিয়া হাহা শব্দে ভ,তপদে 
ভবন প্রবেশ করিল। বলিতে লাগিল হা! দারবর্্মার কি ছুর্মতি, 
ফালচন্দ্িকার ভূতাবেশের কথা জানিয়া শুনিয়া ও কেন এমন কুকর্ম 
করিলেন, আপন দৌষেই আপনি প্রাণ হারাইলেন। লোকে 
এইরূপ কলরব করিতে লাগিল । আদি সেই অবসরে প্রিয়তনা! 
লইয়া গ্স্থান করিলাম । 

কিছুদিন পরে বালচন্ত্রিকার পিতা সর্কসমক্ষে সম্মান ুরবক 
আমাকে আহ্বান করিয়া কন্যা দান করিলেন । তদবধি আমি €সই 
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মনোহারিণী কামিনী লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি । 
সম্পতি জ্যোতির্জ বন্কুপালের পরামর্শে এখানে আসিয়া আপন- 
কার চরণারবিন্দ সন্দর্শন পাইলাম | 

রাজবাহন পুষ্পোন্ডবের বিবরণ শুনিয়। তাহার সাহসের 
যথেন্ প্রশংস| করিলেন এবং তাহাকে আপনার ও সোমদত্তের 
বৃত্তান্ত কহিলেন । পরে সোমদত্তকে বলিলেন, তুমি মহাকালে- 
স্বরের গুজা সমাপনপূর্বাক প্রিয়ত।কে গৃহে রাখিয়া আইস, আমি 
এক্ষণে পুস্পোস্তবের ভবনে গমন করিতেছি। এই বলিয়া গু্পো- 
স্তবের সমভিব্যাহীরে উদ্জরিনী রাজধানী অবস্তী নগরে প্রবেশ 
করিলেন । প্লুস্পৌস্ডিব কেবল বন্ধুপালগ্রাভূতি কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর 
নিকট রাঁজবাহনের যথার্থ পরিচয় দিলেন ভীহার! পরিচয় পাইয়া 
ক্কভার্থম্নন্য হইলেন এবং রাজবাহমের রাজযোগা সেবা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু রাজবাহন? বন্ধুপাঁল প্রভৃতি কতিপয় ভিম্' আর 
সমুদায় লোকের নিকট, আপন পরিচয় গোপন রাখিয়া, ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিচয় দিলেন | রাঁজবাহন এই রূপে ছস্মবেশে অবস্তী 
নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 


রাজবাহন অবস্তী নগরে অবস্থিতি করিতেছেন, বসন্ত কাল 
উপস্থিত হইল | দক্ষিণ পবনে বিরহি জন হৃদয়ে মদন।নল 
উদ্দীপিত করিতে লাগিল। কোকিল কলরবে দিক্‌ সকল বাচাল 
হইয়া! উঠিল। মানবী যুবতীর মান সমূলে উন্মূলন হইল । এক 
দিন মালবরাজনন্দিনী অবস্তিনন্নরী বিহায় বাসমায়, প্রিয়সখী 
বালচজ্িক ও পুরসুন্দরীগণ সমভিব্যাহারে নগরের প্রান্তবর্ 
নুশোতন উপবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া, সুরমা 
সরোবর ভীরে সুশীতল রসাল তরুতলে কুন্ছুম চন্দনাদি নানাবিধ 
সামঞ্রী সমাধান করিয়া! মনোভব পুজায় মনোনিবেশ করিলেন। 
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সেই দিন রাজবাহন পুশ্পোন্ডব সমাতব্যাহাতর, বসন্তের 
সহিত কামদেবই যেন, অবস্ভিসু্বরী সন্র্শনাভিলাষে সেই উপবন 
দেশে প্রবেশ করিলেন । 'অভিনব পল্লব মুকুলে সুশোভিত রসাল 
বৃক্ষে কোকিল মধুকরাদির মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ সুন্দরী 
সমাজ সশীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,মালবরা জকন্য। সাক্ষাৎ 
ক্র ন্যায় শোতা পাইতেছেন। ভাবিলেন, বুঝি মদনদেব প্রিক্স- 
তমা রতির প্রীতি সম্পাদনার্থ, জগতের যাবতীয় ললিত পদার্থ 
লইয়। একটী কাঞ্চনময়ী লীলাপুন্ডলী নির্দাণ করিয়া দিয়াছেন। 
ফলতঃ তাদ্রশ সুন্দরী কদাপি কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই। 
অবস্তিস্তন্দরী রাজবাহনকে দেখিয়া, বুঝি আমার আরাধনায় সদয় 
হইয়া অনঙ্গদেব অঙ্গ ধারণ পূর্বক আগমন করিলেন এই ভাবিয়া, 
ক অনির্বচনীয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন । 

ভাহার তৎকালীন আশ্চর্য্য সৌনদর্ দর্শন করিয়। রাকবাহনের 
সান্বিক বিকার উপস্থিত হইল । নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সতৃব্ঃ 
নয়নে বারস্থার তাহাকে দেখিতে লাগিলেন । অবস্তিস্থন্দরী 
লক্জায় তাহার সম্মুখে থ।কিতে ন| পারিয়!, সবীজনের ব্যবধানে 
দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সুকুমার রাজকুমারের এতি প্রীতি বিক- 
সিত. নয়নে অন্ুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । পঞ্চবাণ 
ভীহাদিগের তাদ্শ ভাব দর্শনে সাঁতিশয় উৎসাহ পাইয়াই 
যেন, তাহাদের জদয়ে ঘন ঘন বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
অবস্তিসথন্দরী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আহা ! এমন 
অপরূপ রূপ ত কখনই দেখি নাই। নাজানি, কোন্‌ ভাগ্যবতী 
এই পুরুষ রত্ধ্ের মনোহারিণী হইয়াছে । ইনি কোথ| হইতে, কি 
নিখিত্ত, এখানে আলিয়্াছেন, কি রূপে জানিব | ইহীকে দেখিয়া 
আধার মন কেন এমন চঞ্চল হইতেছে। 

তাহাদের পরস্পরের এইরূপ অন্থ্রূপ অস্থরীগ দেখিয়া বাল- 
চত্দ্রিকা, সর্বজন সমক্ষে রাজনন্দনের যথার্থ পরিচয় দেওয়া অস্- 
চিত বিবেচন। করিয়া, নগরস্থ সাধারণের বিদিত পরিচয়ই প্রদান 
করিল। ততৃদিরিকে ! এই ছ্বিজকুনার সর্বঞ্চপাধীর, বুদ্ধবিদ্যা- 


পুর্বপীঠিকা। হত 


বিশারদ, মণি ন্ত্র উষধি এয়োগে তুর, এবং দেবত!র অন্গুগৃহীত, 
ইহীকে জমচিত সমাদর কর। বালচজ্দ্রিক'র সুখচন্্র-বিনির্গীত এই, 
বচনামৃভ শরবণে অবস্থিনতন্দরী সাঁতিশয় সন্থষ্ট হইলেন । এবং 
দনকুম্দর কুমারকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া, সখী- 
হস্ত দ্বার। গন্ধ পুষ্প তাষ,লাদি প্রদান করিলেন । র।জবাহন মনে 
মনে তাবিলেন “ এই রমণী আমার পুর্ব জন্মের জ্ঞায়া ষগ্ুবতীই 
হইবেন, নতুবা ইহাতে আমার মন কেন এমন অন্কুরক্ত হইতেছে। 
যাহা হউক, সন্দেহ ভগ্ন করা কর্তৃবা। তপোনিথির অন্গগ্রহে 
আমরা উভয়েই জাতিম্মর হইয়! জন্মিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে পুর্ব 
জন্মের কথা স্মরণ করিয়া! দি। ইহারও যদি পুর্ব জন্মের কথা স্মরণ 
হর, ভাহা হইজে সংশনব দুর হইবেকা রাজবাহন এইরূপ ভাঁবিতে- 
€ছন, যছৃ্াক্রমে তথায় এক র।জহংস আসিয়! উপস্থিত হইল। 
রাজকন্যা উৎসুক হইয়া সবীকে হংস ধরিতে আদেশ করিলেন ॥ 

রাজবাহন সময় বুঝিয়া বলিলেন “ সখি ! পুর্ব্বকালে শাস্ব নামে 
ভূপতি, মহিষী যঞ্বতীর মহিভ জলহাড়াখ কমলাকরে গমন 
করেন। তথায় বিকসিত পন্ম মধ্যে এক রাজহস নিদ্রিত রহিয়াছে, 
দেখলেন । কৌতুকাবি্ট হইয়! পন্মমণালে তাহ!র পদৰয় বন্ধ 
করিয়া, সহাসাবদনে প্রিয়াকে বলিলেন সুমুখি! আমি হংসবাধিয়া 
রাখিয়াছি, তুনি ইহাকে লইয়া জ্রীডা কর। তখন সেই হুৎসরূপী 
তাপস শান্বকে শপ দিলেন রাজন! আমি এখানে ব্গুখে তপসা। 
করিতেছি, তুমি আমাকে অকারণ অবমান করিলে, এই পাপে 
তে,মাকে পয়।বিরহ যদ্রণা ভোগ করিতে হইবেক। শাপ শরবণে 
শান্ব বিষঃ-বদন হইয়া বিনয় বচনে বলিলেন মহাশয় ! আমি না- 
জানিয়। কুকর্ম করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করুন | ত।পস তীহার 
বিনয়ে সদয় হইয়া! বলিলেন, যাহা বলিয়াছি মিথ্যা হইবেক না, 
কিন্তু এজস্মে ন! হইয়] জন্মান্তরে নাসন্য়মাত্র তোমার চরণদয় শৃহ্ধ- 
লবদ্ধ হইবেক এবং পিয়া বিয়োগ ছুঃখ ভোগ করিতে হইবেক। 
পরে তিনি অস্কগ্রহ পুর্বক আমাদিগকে জ্ঞাতিস্মর করিয়া দিলেন) 
অতএব হে বালচন্্িকে ' মরাল বন্ধন করিও ন|। 


৪ দশ কুমার 


কুনারের এই কথ। শুনিয়।রাজতনয়ার পুর্কাজন্মের বিবরণ স্মরণ 
হইল । তখন ভিনি তাহাকে আপন প্রাণনাথ জানিতে পারি- 
সা সপ্মিত বদনে বলিলেন সৌম্য ! শান্ব রাজা রাজী যঙ্ঘবতীর 
প্রীতি সম্পাদনার্ঘই হংস বন্ধন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত লোকেরা 
অস্থকুল কর্্মই করিয়া থাকেন । 

কন্যা কুমার পুর্বব জন্মের বিবরণ স্মরণ করিয়া পুর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর অনুরাগ সহকারে এই পুকার আলাপ করিতেছেন, এমন 
সময়, মালবরাজমহিী পরিজন গণের সহিত উদ্যানে আগমন 
করিলেন । বালচত্রিকা তাহাকে দুর হইভে দেখিয়া, রহস্য পুকাশ 
ভয়ে, হস্তস্কেতে রাজবাহন ও প্ুষ্পোন্ডবকে নিকটস্থ বৃক্ষব1টি- 
কার অন্তরালে লুককা্িত হইতে বলিল। মাননার মহিী তথায় 
কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া গৃহ গমনে সন্ধর হইলেন । অবস্তিস্ত- 
দ্দরীও জননীর অস্থগামিনী হইলেন। গমনকালে কহিলেন “অহে 
বাজহংসকুল তিলক ! তুমি এই কেলী কাননে স্বেন্ছীক্রমে বিহার 
বাসনায় আদিয়াছিলে, কিন্ত আমি তোমার কামনা পুর্ণ করিতে 
পাঁরিলাম না, ইহাতে ভুনি অন্যথা ভাবিও না | অবস্তিস্তন্দরী 
রাজহংস চ্ছলে রাজ! রাজহংসের নন্দন রাজবাহনকে এইরূপ 
সম্তাষণ করিয়। সখী সহিত গ্রস্থান করিলেন । 

রাজকুমারী রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিয়! কথবিণৎ গৃহে গমন 
করিলেন, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ কেবল রাজকুমার চিন্তায় মগ্স 
হইল । বিরহ বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, কৃষ্ণপক্ষ-চন্্রকলার 
ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন । আহার বিহার পরিহার 
করিয়া কেবল রহসামন্দিরে শীতল পল্পব শয়ানে কাল হরণ করিতে 
লাগিলেন | সখীগণ রাজকুমারীকে বিরহানলে নিতান্ত তংপিত 
দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল | তাহার সন্তাপ শান্তির জনা 
শীতল জল, চন্দন, মাল, ও পগ্মপত্রের ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ 
বস্ত আহরণ করিল। কিন্তু ইহাতে তাপ নিবৃত্তি না হইয়| বরং, 
তপ্ত তৈলে জলসেকের ন্যায়, দগুণ বাত হইয়। উদ্ঠিল। তখন 
তিনি বালচন্দ্রিকার প্রতি দ্ব্টিপাত করিয়1 বলিলেন সবি ! কাম- 


পুর্বপীরিকা। হক 


দেবকে কুনুসাধুধ ও পঞ্চবাণ বলিয়া থাকে, এ কথা মিথ্যা | কাম 
আমাকে বজুসম অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করিতেছেন। সখি! এই 
স্ুশীতল পল্লব শয্যা অগ্সিশিখার ন্যায় সন্তাপ দিতেছে, কুশীতল 
চন্দনলেপ গরল লেপের ন্যায় জ্বালা বিধান করিতেছে | সখি! 
তোমরা কেন বৃথা আয়াস পাইতেছ, সেই হৃদয়বলিত রাজকুমার 
ব্যতিরেকে আমার এ ব্যাধি উপশমের অন্য উষধ নাই। 

বালচন্্িকা প্রিয়র্সখী অবস্তিনদ্দরীর এইরূপ বিলাপ বচন 
অবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল, মনে মনে বিবেচনা করিল 
রাজনন্দিনীর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, রাঁজবাহনকে স্তর 
আনয়ন নাকরিলে ইহীর প্রাণ রক্ষা ভার হইয়া উঠিবেক। এই 
চিন্তা করিয়া বালচন্ত্িকা আর আর সহচরীকে রাঁজকুমারীর পরি- 
চরথ্যায় নিযুক্ত করিয়া রাজবাহনের ভবনে উপস্থিত হইল। দেখিল, 
ভিনিও মদন বেদনায় অধিকতর কাতর হইয়াছেন। শ্রিকবন্ধু 
পু্পোস্তবের সহিত সেই প্রাণেশ্বরীর কথা লইয়াই কাল ক্ষেপ 
করিতেছেন। রাজবাহন প্রিয়তমা প্রিয় হচরী বালচক্র্রিকাকে 
দেখিয়। পরম সন্ভোষে সমাদর করিলেন এবং শ্রিয়তমার বিবরণ 
জিজ্ঞাসিলেন | ৰালচজ্ত্িক| রাজবালিকার প্রেরিত পত্রিকা প্রদান 
করিয়া বলিল দেব ! যে দিন ক্রীড়াকাননে রাজনন্দিনী তোমাকে 
দেখিয়াছেন তদবধি তাহার হৃদয় মদনানলে দগ্ধ হইতেছে, 
পলৰ শয়নেও সন্তাপ শান্তি হইতেছে না। মনোবেদন! গোপন 
করিতে ন।পারিয়া, তোমার অনুগ্রহ লাভের আকাক্ক্ায় এই পত্র 
লিখিয়াছেন। 

রাজপুত্র পত্র পাঠ করিলেন “হে স্গুভগ ! তোমার সেই অসা- 
মান্য ূপলাবণা দেখিয়া আমার চিত্ত তোমার প্রতি একান্ত অস্থু- 
রক্ত হইয়াছে, তুমি কিঞ্ধিৎ অন্কগ্রহ প্রকাশ কর» | পত্র পাঠ করিয়া! 
কহিলেন সখি! তিনি আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন । কিন্ত 
যে দিন তিনি আমার নয়নপণবর্তিনী হইজ্াছেন, তদবধিই আমি 
ভাহাকে মন প্রাণসমর্পণ করিয়াছি। এক্ষাণে আমিই তাহার অন্গুগ্র- 
হের আকাল করিতেছি । 'মতএব সখি ! তুদি পরম মিত্র পুস্পৌ- 


২৬ দশকুমার 


স্ভবের শ্রিয়তম| এবং সেই মৃগনগ্নার এ্রাণসমা, তোমারই বন্ধু ও 
তোমারই কৌশল এ বিষয়ের উপায় হইতে পারিবে । আমি মলে 
করিয়াছি, ছুই তিন দিনের মধ্যেই তীহার নিকট যাইবার স্থুযৌগ 
করিব, তুমি সংবাছ দিয় তাহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ কর। বাল- 
চজ্িক। কুমারের প্রেনাভিঘিক্ত বচন গুনিয়! সন্তষ্টমনে রাজকন্যা-. 
সঙ্গিধানে গ্স্থান করিল | 

রাজরাহন ব্ববন্তিজন্দরীর পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত অধীর 
হইয়া উঠিলেন। তখন আর গৃহে থাকিতে নাপারিয়। বিরহ- 
বেদনা বিনোদনের নিমিত্ত, যেখানে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ হই- 
স্কাছিল সেই উদ্যানপ্রন্নেশে পুষ্পোন্ডবের সহিত গমন করিলেন। 
গন করিয়া, একবার রাঁজভ্ুহিতার চরণ চিহ্নিত সিকতা ময় প্রদেশে, 
প্রকবার মাধবীলতা। মণ্ডপে, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । কুত্রাপি 
স্থির হইতে পারিলেন ন। 

এই রূপে রাজবাহন বিরহ ঘন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ইতস্ততই 
ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়, মণিকুণুলধারী বিচিত্র বসন পরিধান 
এক ব্রান্ষণ, মুণ্ডিতষস্তক কতঙলি শিষ্য সভিব্যাহারে যাদুচ্ছা- 
ক্রমে আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজবাহনের অংলীকিক 
সৌন্দর্য দর্শনে চমতরুত হইয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে জাগি- 
লেন। কুমার সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনকাব নামকি,কি 
ক্যবসায়্ করিয়। থাকেন, কোঁথা হইতে আিভেছেন, এস্থাল 
আগমনের এয়ৌজনই ব। কি; শুনিতে ইচ্ছ1করি। ব্রাহ্মণ কছিলেন 
আসার নাম বিদেশ্বর, আদি ইন্দ্রজাল বিদ্য| বাবসায়ী, নান দেশ 
অরমণ করিয়া অদা উষ্য়িনী নগরে উপস্থিত হইয়াছি | এক্ষণে 
আঁঞ্চনকার ঘহিত সাক্ষাঞ্চ করিতে আসিলাম। আপনকাঁর বিষণ্ন 
ভার দেখি, কারণ জানিতে অভিলাষ হইড়েছে। য্ধি প্রতিবন্ধক 
না থাকে, বলুন । 

পুষ্পোন্তব, ইত্রজাল দ্বারা আপনাদের কার্য সিদ্ধির অন্তা- 
বৰ করিয়া কথিলেন হহাশক্ম ! আলাপ পরিচয় দ্বারাই সাধুদিগের 
বধ্যত্বাৰ হইয়] থাকে, বিশেষতঃ আপনি ঘিউভাষী, অ,পনকার্‌ 


গুর্ধপীঠিকা। হগ 


সহিত অদ্যাবধি আমাদের বন্ধুত্ব জম্সিল | বন্ধুর নিকট কৌম বিষয় 
গোপন করা উচিত নয় | অভএব শুহ্ছন। এই কেলিকাননে একদিন 
মালবেক্্রনন্রিনী অবস্তিসুন্দরী বসান্তোৎসব উপলক্ষে আসিয়া- 
ছিলেন । এই রাজনন্দনের সহিত শুত সন্দর্শন হওয়াতে পরস্পর 
প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু স্মিলনের উপায় না পাইয়া, ইনি 
এমন বিমনা হইয়াছেন। 

বিদোস্বর কুমারের লজ্জা-মধুর সখ নিরীক্ষণ করিয়। সহস্য 
বদনে বলিলেন দেব ! আমি অস্চর থাকিতে আপনকার ফোন্‌, 
কার্ঘয অসাধা আছে | ইত্রজাল দারা মালবেক্দ্কে মুগ্ধ করিয়া 
সর্ধ জন সমক্ষেই আপনকার সহিত তাঁহার তনয়ার বিবাহ দিয়া 
আপনাকে অস্তএপুরে প্রধেশ করাইব | আপনি আ্রে এই বৃ্তান্ত 
বিশ্বস্ত সী দ্বার! রাজনন্দিনীর গোচর করিয়ারাখুন। রাজকুমার, 
সেই আকস্মিক বন্ধু ইত্জালবিদ্যা-সিলু বিদ্যেস্বরের বচমে সাতি- 
শ় সন্ত হইয়। অত্যন্ত সগ্মান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। 

অনন্তর রাজবাহন, বিদোশ্বরের নৈপুণো ঘনোরথ সম্পন্ন হই- 
বেক ভাবিয়া হৃষীন্তঃকরণে গুষ্পৌন্তব সমভিব্যাহার়ে আপন 
মন্দিরে প্রস্থান করিলেন | পরে বাঁলচন্দ্রিকা দ্বারা উত্দরজালিক 
বৃত্তান্ত অবস্তিস্ুন্দরীর গোচর করিয়া রাখিলেন। পরদিন গ্রভাতে 
বিদোশ্বর পিচ্ছিকা হস্তে শিষাগণ সমভিব্যাহারে র।জদ্রবন দ্বারে 
উপস্থিত হইলেন | এবং অস্থমতি প্রাপ্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ 
করিলেন। এন্দ্রজালিক আসিয়াছে শুনিয়া অন্তঃপুরিকাগণ উৎ- 
স্থক চিন্তে দেখিতে আসিল । বিদ্যস্বরের অন্গৃচরেরা বাদ্য আরম্ত 
করিল। ক্ষণবিলঙ্ষে, দর্শকগণের মন একভাঁন হইয়াছে দেখিয়া, 
বিদোস্বয় পিচ্ছিক| ভ্রমণ পুর্ববক ক্ষণকাঁল মুদ্রিত-নয়ন হইলেন । 
অধিল্বেই বিষম বিষদুষিত ভয়ানক ফণধারী সপরসমূহ আসিয়া 
র্শকগণের ভয় প্রদর্শন পু্ববক ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকলে সশ- 
স্বিত, কাহীকে কখন, দংশন করে এইভয়ে, ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল গগণ পথে গরুড় আসিয়া সেই সকল সর্প 
গ্রাস করিয়া প্রস্থান করিল। 


হ৮ হশ কুমার 


ইত্যাদি বিবিধ অপরূপ দর্শনে রাজ! বিস্ময়াপন্ হইয়াছেন 
দেখিয়! বিদ্োস্বর বলিলেন মহারাজ ! এক্ষণে আপনকার শুত- 
স্ুচেক কোন প্রয়োগ করা আবশ্যক | আমি মনে করিয়াছি সর্ব- 
গুণ সম্পঙ্গ এক রাজনদ্দনের সহিত রাজকন্যা অবস্তিসন্দরীর 
বিবাহ বিধান করি, আপনকার কি অঙ্কুমতি হয়? রাজা কৌডুক 
দর্শনার্থ সপ্মতি দিলেন। রাজবাহম পুর্ব সন্কেতান্থুসারে তখীয় 
উপস্থিত ছিলেন, বিদোশ্বর তীহাকে সমাদর পুর্বরক আসনে বসা- 
ইলেন। রাজছুহিত| গুর্কেই সী মুখে সম্ম্দয় বৃত্তান্ত অব- 
গত হইয়াছিলেন | বিদোশ্বর শিষ্যগণ তারা ভহাকে বাহিরে 
আনাইলেন। আনাইয়া সতামধ্যে সর্বজন সমক্ষে আপনারাই 
পুরোহিত হইয়। অগ্নি সাক্ষী করিয়া, যথা বিধি মন্ত্র ত্র উচ্চারণ 
গুর্বাক রাজবাহ্‌চের সহিত রাজ নন্দিনীর বিবাহ বিধান করিলেন । 
সভাস্থ দর্শকগণ ইজ্জাল মনে করিল, বাস্তবিক বিবাহই নির্বাহ 
হইল। যালবরাঁজ এই অন্ত ব্যাপার দেখিয়া সাঁতিশয় কষ্ট 
হইলেন, এবং বিদ্যেস্বরকে যখোচিত পারিতে ধিক এদান করিয়া 
বিদায় করিলেন | কন্যা কুমারে পরমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া 
ক্কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 

রাজবাহন এই রূপে মনোরথ সিদ্ধি করিয়া, মধুর বচনে হারিণ- 
লোচনার লজ্জ। বিমোচন করিলেন । পরে তাহার মুখচন্্রনিঃস্াত 
ব্নাহৃত পান করিবার বাসনায়, অতি বিচিত্র চতুদ্শ ভুবম 
ৃ্ান্ত শ্রধণ করাইলেন। 


ুর্বপীচিকা সমাপ্। 


দশকুমার। 


শি 


উপক্রমণিকা | 
প্রথম উদ্্বাস। 


অবস্তিসন্দরী নিশীখ সময়ে প্রিয়তমের মুখে ভুবন বৃত্তান্ত শ্রবশ 
করিয়া বিন্মিত হইয় সম্মিত বদনে বলিতে লাগিলেন শ্রিয়তম ! 
আজি তোমার অঙ্কগ্রহে আমার শ্রবণেজ্দ্িয় চরিতার্থ হইল । 
আজি তুমি আমার অন্তঃকরণে তমোবিনাশক জ্ঞান-প্রদীপ প্রদান 
করিলে । তুমি যে অনুগ্রহ করিলে, আমি কিন্ত গ্রদান করিয়া 
ইহার প্রত্যুপকার করিব। আমার কি শরীর, কি মন, কি প্রাণ, 
সকলই তোমার । তোমার অধিকার বহিভূতি কোন বস্তুই আমার 
নাই। এই বলিয়া রমণী প্রিয়তমের আজ্ঞান্বর্তিনী হইলেন। 

অনন্তর উতয়ে নিক্তিত হইয়া স্প্পে এক হংস দেখিতে পাই- 
লেন, হুংসের চরণ দ্বয় পদ্ম মৃণালস্থতরে বদ্ধ রহিয়াছে। নিদ্রা 
ভঙ্গ হইলে দেখিলেম রাজকুমারের চরণ যুগল বাঁন্তবিক রৌপ্য- 
শৃম্খলে বন্ধ হইয়াছে। ভাহ! দেখিয়াই রাজকন্যা অতান্ত ভীত 
ও ব্যাকুল হইয়৷ মুক্ত কণ্ঠে ক্রন্দন কারিতে লাগিলেন | কন্যার 
আকম্মিক ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে অত্যাহিত আশঙ্কা করিয়া অস্তঃপ্রু- 
রচারী তাবৎ ব্যক্তিই অতান্ত ব্যাকুল হইল, এবং অক্রপুর্ণ নয়নে 
রোদন করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভূতোঁপহতের ন্যায় ভূতলে 
পতিত হইয়া, কি হইল বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ত 
করিল। বাস্তবিক কি ঘন! হইয়াছে তাহা কেহই বিবেচনা করিল 
না। কন্যা কুমারের গোপনীয় পরিণয় বৃত্তান্ত প্রকাশ হইবার 
আশঙ্কা পরিশুন্য হইয়া, সকলে এমত কলরব করিয়। উ্চিল, 


৩ দশকুমার 


যেন অন্তঃপুরে হ্ঠাৎ গৃহদাহ উপস্থিভ হইয়াছে, বোধ হইতে 
লাগিল। 

এই কলরব শুনিয়। দ্বারপালের। কি হইল কি হইল বলিয়া 
সহসা আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ হইল। দেখিল, পরম কুন্দর এক 
নবীন যুবা পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার চরণদ্ধয় 
রক্ত শৃঙ্ধলে বন্ধ হইয়াছে। রাঙ্গকুঘারের এমনি প্রভাব, যে, 
দ্বারবানেরা ভীহার গাত্ স্পর্শও করিতে পারিল মা। ততক্ষণে 
সেই সমস্ত বিবরণ চণ্র্্ার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল । প্রচণ্ু- 
প্রতাপ চণডবর্্াা এতাবৎ ব্যাপার শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
অন্তঃপুর মধ্যে আগমন করিল। আসিয়াই শবলস্ত অনল তুল্য 
নয়নে রাঁজকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়। কহিল, কি! এ যে সেই, 
পাপকর্ম। ছরাক্া পুপ্পোস্ডবের মিত্র, কপটধার্টিক, লোকবঞ্চক । 
পৌর জনের! এমনি মুর্খ, যে, ইহার কুহকে মোহিত হইয়া ইহাকে 
দেবতুলয জ্ঞান করিয়া থাকে । কিন্ত ইহার তুল্য পাপিষ্ঠ নরাধ 
আর নাই। পাপীয়লী অবসতিসুন্মরী এই গৃড়পাপকারী ছুরাচা- 
রের প্রতি অঙ্গ্রক্ত হইয়া আমাঁকে অবষানিত এবং বিশুদ্ধ 
পিতৃকুল কলফিত করিল। আমি অদ্যই এই দ্ররাচারের পরাণ সংহার 
করিৰ, এই কুলকলক্চিনী ন্থচক্ষে অবলোকন করুক। এই পুকার 
ভিন করিতে করিতে কালান্তক যমের ন্যায় চণ্বর্্া। করাল 
ক্রকুটি করিয়া, যমদণ্ তুল্য ভুজদণড দারা বলপুর্বক রাজপুত্রের 
হস্ত ধারণ করিয়। লইয়া চলিল। স্বাভাবিক ধৈর্যাশালী সর্বরপৌ- 
কুবাধার রাজকুমার, সহিষুপ্া বাতিরেকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধা- 
বের উপাকসান্তর নাই ভাবিয়া, আয় বিমোচন চেষ্টায় বিরত হই” 
লেন। এবং পরাণ পরিত্যাগকলাগিণী পীণসমা প্রিয়তঙ্গার আশ্মা- 
সার্থ বলিলেন, হে হতসগামিনি ! সেই হংলের কথা স্মরণ করিয়া 
মাসন্বয় সহ করিয়! থাক । এই বলিয়া রিপুর আয়ন্ত হইজেন। 

অবস্তিন্ুন্দরীর পিত| মানসার রাঁজকুমারের রূপ লাবশ্য 
ছর্শনে সাতিশয় আহ্গাদিত হইলেন । কিন্তু ্রকর্্া চগ্বর্ 
তাহাকে বিনাশ করিবেক শুনিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন | তিলি 


উপক্রমণিকা । ৩১ 


তৎকালে চও্ডবর্্মীকে অনেক উপরোধ করিয়া কুমারের পণ রক্ষা 
করিলেন, কিন্ত পৃভুদ্ধ না থাকাতে তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে 
মুক্ত করিতে পারিলেন না। 

অবস্তিজন্দরীর জোষ্ঠ সহোদর দর্পলার তৎকালে রাজরাজ 
পর্ধতে তপস্যা করিতে ছিলেন । চওযর্্া, অবস্তিসন্দরীর সহিত 
রাজকুমারের পুণয়স্থার ও তীহাকে ধরিয়। আনয়ন পুভৃতি তাবৎ 
সংবাদ দুতত্বার! ত্বীহার নিকট পর্ণ করিল। অনন্তর, পুষ্পোন্ড- 
বের আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলের সর্ধন্থ হরণ করিয়! তাহাদিগকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করিল | রাঁজবাহনকে সিংহ শিশুর ন্যায় কাষ্ঠ 
পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিল। রাজবাহনের কেশের মধ্যে এক 
আশ্চর্য্য মণি বিনিহিভ ছিল। তাহীরই পুভাবে তাঁহার ক্ষুধা 
তৃষ্ণ/দি জন্য কোন ক্রেশ হইল না। 

ইতিগুর্কো চওবর্্া বিবাহ করিবার বানায়, অঙ্গ দেশের 
রাজা সিংহবর্্বীর নিকট তীহার কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিল । তিনি 
উহার মনক্কামন। সিদ্ধ করেন নাই | সেই ক্রোর্ধে চগডবর্্। অঙ্স- 
রাজের উন্ম,লনার্থ সৈন্য সামন্ত বক্ষে অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিল। 
পিঞ্রবদ্ধ রাজকুমারকে জনাত্র কুবাপি রাখিতে বিশ্বাস না হও- 
ফ্কাতে, শকট যানে স্বসমতিব্যাহীরে লইয়া চলিল। অনন্তর তঙ্গ 
দেশে উপস্থিত হইয়া রাজধানী চম্পানগ্নরী অবরোধ করিল। 

সিংহ্বর্্মা তখন ভীত হইয়া নান! দেশীয় আ'জীয় ভূপতি 
গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় দু্ত প্রেরণ করিলেন। এ সকল 
ক্কাজগ্ণণ অক্ষরীজের সাহায্ার্থ সত্বর আসিতে লাগিজেন। কিন্তু 
সিংহবর্্া, শত্রুর আবরোধ অসঙ্থ হওয়াতে, বন্ধগণের আগমনেয় 
পুভীক্ষা করিতে পারিলেন না, সুর্ভিষান্‌ অহঙ্কারের ন্যার পুরীর 
পশ্চাৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া চতুর্কিধ সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ 
বহির্গত হইলেন । বাহিরে আদিয়া শত্রু সৈন্যের খশ্চাৎ ভাঙ্গে 
অলক্ষিত রূপে আক্রমণ করিলেন । কিয়ংক।ল পরস্পর ঘোরতর 
ষংগ্রাষ হইল | অবশেষে চর সিংহ্বর্শার দত্ত সৈন্য কল 
ক্ষরিল এবং ভীহাযক ধরি! আনিয়া কারাকন্ধ করিয়া! রাখিল। 


সহ দশ কুমার 


পরে তাহার ছুহিতা অস্বালিকাকে বিবাহ করিবাঁষ নিমিত্ত আপন, 
শিবিরে আনয়ন করাইল | এবং গণক দ্বারা সেই দিবলেই রাত্তি- 
শেষে বিবাহের লগ্ন স্থির করিল। 

চগ্বর্্া বিবাহার্থ মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান করিয়! পুন্তত্ত হইয়াছে 
এমন সময়, রাঁজরাজ পর্বত হইতে এণজজ্ৰ নামে এক দুত প্রভু 
দর্পসারের পুত্রত্তর লইয়া উপস্থিত হুইল। কহিল, “ অগ্নি 
সথঢ় কন্যাপুর দুষকের পুতি কি দয়া দি করা কর্তব্য। রাজা 
মালবেক্ত্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, বার্ধক্য পূথুক্ত মানীপমান গান রহিত 
হইয়াছেন, ছৃশ্চরিত্র ছুহিতার পক্ষপাতী হইয়া যাহা অঙ্গুরোধ 
করিয়াছেন, তোমার কি সেই অন্যায় অস্থরোধ রক্ষা করা উচিভ। 
তুমি অবিলম্বেই সেই কন্যাপুরদুষককে বিনাশ করিয়া সংবাদ 
প্রেরণ পুর্বাক আমার আবণানন্দ সম্পাদন করিবে, এবং সেই ছুট 
ছগিনীকেও কনিষট ভ্রাতা কীর্তিসারের সহিত রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। », 

দর্পসারের এই অঙ্মতি প্রাপ্ত হইয়া চগ্বর্্দা তৎক্ষণাৎ ভৃত্য 
গণকে আগ্রা করিল, কল্য প্রাতঃকালেই সেই কুমারী পুরদৃষককে 
শিবির বারে আনিয়| রাখিও, এবং প্রধান হস্তী চণ্ডপোতকে 
সুসজ্জিত করিয়! তথায় উপস্থিত করিও । আমি বিবাহ কুত্য 
সম্পাদনের পর প্রত্যুষে গাবোথান করিয়া অগ্রে হস্তী দ্বারা সেই 
পাপিষ্ঠকে ভূমিসাৎ করিব । পশ্চাৎ, অঙ্গরাজের সাহাধ্যার্থ যে 
ব্বাজগণ আসিতেছে, এ হস্তী আরোহণে অগ্রবর্তাঁ হইয়। সেই 
সকল রাঁজগণের সংহার করিব । 

চগবর্্মার আজ্ঞাস্থসারে ভূতোরা পর দিন গ্রত্যুষে রাজপুত্রকে 
ও চগুপোতকে শিবির দ্বারে আনিল। দরে উপস্থিত হইবামাত্রেই 
রজতশৃঙ্খল! র।জবাহনের চরণ যুগল পরিত্যাগ করিল এবং অপ্‌- 
সরা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পুর্ধক প্রাঞ্জলি হইয়া 
বলিতে লাগিল দেব! আমি সোমরস্মিৰংশে সম্ভূভ স্ুরতমঞ্জরী 
নাষে অপ্সরা) একদ| নতোমওুলে মনোহর কলহংসগ্ণ গমন, 
করিতেছিল। আমি তাহাদের লৌন্দ্য? দর্শনার্ঘ এক দৃষ্টে চাহিয়া 
ছিজ্গাম। হঠাৎ যেমন মুখ ফ্রিরাইয়া লইব, অমনি আমার গল- 


উপক্রমাণিকা। চি 


লঘিত মুক্তাহার ছিঙ্গ হইয়। ভূতলে পতিত হইল | ভৎকাঁজে 
হিমালয়ের এক জলাশয়ে মহর্ধি মার্ক অবগাহন করিয়া! 
মগ্নোন্সগ্র হইতেছিলেন। দৈবাৎ এঁ মুক্তাহার তীহার পলিভ 
নম্তকের উপর পতিত হইল। হারের শুদর কান্তিতে পবু কেশগুলির 
ধিগুগশোতাহইল | হার পত্তনের আঘাতে মহর্যির বেদন্যা বোধ 
হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন পাপে! 
তুমি চৈতন্যশৃন্য ধাতুদয় আকার প্রাপ্ত হাও। তখন আমি বিনয় 
বচনে আপনাকে নিরপরাধিনী বিজ্ঞাপন করিয়া তাহাকে প্রসন্ন 
ক্ষরিলাম। তিনি প্রসঙ্গ হইয়া বলিলেন ভোমাকে মাসদয় মাত 
রাঁজবাহনের চরণ যুগলের বন্ধনী হইয়। থাকিতে হইবে, মীসন্ধয় 
অতীত হইলে পুনর্কার পুর্ব রূপ প্রাপ্ত হইবে । এইরূপ শাপ' 
খরস্ত হইয়া আমি রৌপ্য শৃঙ্খলের আকার ধারণ করিয়া শঙ্কর 
পর্বতে পতিত রহিলাম। 

অনন্তর ইক্ষীকু বংশীয় বেগবান্‌ রাজার পৌত্র, মানসবেগের 
পুত্র বীরশেখর নামে এক বিদ্যাধর এ শৃঙ্খল পাইয়া গ্রহণ করি- 
লেন। বৎসরাজ বংশীয় বিদ্যাধর-চক্বর্তী নরবাহনদত্তের সহিত 
বীরশেখরের পিডার শক্রুত| ছিল । বীরশেধর সেই বৈর নির্ধাতনের 
বাসনা করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সামর্থ্য না থাকাতে তপস্থী দর্পসা- 
রর আশ্রয় লইলেন। দর্পসার তীহার আচার বাবহারে পৰিতুষ্ট 
হইয়া ভীহাকে আপন ভগিনী অবস্তিস্ন্দরী দান করিবেন 
প্রতিজ্ঞা করিলেন | কিছুকাল পরে বীরশেখর এক দিন নিশাকর- 
(কিরণ গগণ মণ্ডল আঁলোকময় দেখিয়া, অবস্তিসুন্দরীকে দেখিবার 
নিমিত্ত চঞ্চল-চিত্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আসিয়া মানসারের 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, অবস্তিপুম্দরী তোমার 
অন্ষেনিঃশক্কে শয়িত ও নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। বীরশেখর সেই 
ভাব দেখিয়া অতন্ত কুপিত হইলেন। কিন্তু তোমার অলৌকিক 
ও অসামান্য এভাবে তোমাকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না? 
সেই রৌপা শৃষ্ধল দ্বারা তোমার পাদপম্ম য়-বন্ধ করিয়া ্রস্থাল 
করিলেন । 


তত দশ কুমায় 


দেব! অদ্য আনার সেই শাপ মে।চন হইল। শৃঙ্খল রূপে 
মাসদয় তোমার পাদ পদ্ম আশ্রয় করিয়! ছিলাম । এক্ষণে প্রসঙ্গ 
হও, কি করিতে হইবেক আচ্ছ! কর। এই বলিয়া সুরতমঞ্জরী 
প্রণাম করিল। রাঁজবাহন বলিলেন সুন্দরি! যদি আমার উপকার 
কর। ভোমার অতিলধিত হইয়1 থাকে, প্রিয়তম] অবস্তিন্দ্দরীকে 
আশার এই বন্ধন মুক্তির সংবাদ প্রদান করিয়া আশ্ব।নিত কর, 
দ্বাহা হইলেই যথেষ্ট উপকার হইরেক। এই বলিয়। অপ্সরাকে 
বিদায় করিলেন । 

এসময়ে হঠাৎ, এইরূপ শব্দ রাজবাহনের কর্ণকুহরে এবিউ 
হইল, যে, “চণুবর্পা হত হইয়াছে, চণডবর্। বিবাহ কালে অস্বা- 
লিকার কর গ্রহণার্থ যেমন কর প্রসারণ করিতেছিল, অমনি এক 
চক্কর তাহার প্রসারিত কর্য় বল পূর্বক আকর্ষণ করিয়া, চুরিক! 
গ্রহারে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে । সেই তস্করই এক্ষণে 
শত শত শক্র সৈনা সংহার পুর্বক তাহাদের শব সমূহে রাজসন্দিন্ 
পরিপূর্ণ করিয়া, অস্খলিত পদে নিরাপদে ভ্রমণ করিতেছে» । এই 
শব্দ বণ মাত্র রাক্ষবাহন সেই মত্ত হস্তী আরোহণ করিয় 
আধোরণকে ভূষে নিক্ষেপ করিলেন, এবং অতিবেগে রাঁজতবনে 
গমন করিলেন । ম্ত হস্তীর অত্যন্ত বেগ দর্শনে তীত হইয়া পদা- 
তিকেরা পথ ছাত়িয়| দিল রাজবাহন পুরী প্রবেশ করিয়া গম্ভীর 
স্বরে কহিলেন, কে সেই মহা পুরুষ, খিনি এই দুদ কর্দ সম্পাদন 
করিয়াছেন, আনুন, আমার পার্থ এই হস্তী আরোহণ করুন, 
আমার পার্থস্থ হইয়া দেব দানরের যহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেও, 
শঙ্কার সত্তাবনা নাই । 

রাজবাহনের বচন শ্রাবণে সেই তস্কর সহর্ষে তসপিকর্ধে 
আসিয়া অগ্তলি বন্ধন করিল | হস্তিরাঁ্দ সঙ্কেত মাত্র গাত্র আকু- 
গ্চন করিলে, তক্ষর অনায়াসে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। আরোহণ 
কালে রাজবাহন তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিলেন 
এবহ হি হইয়া বলিলেন অয়ে£ শ্রিয়ব তপহা বরা যে দেখিতে 
পাই । এই বলিয়া তিনি ভীঁহাকে সাতিশয় সমদ্ধনা করিজেন। 


উপক্ষমণিকা | ৩৫ 


হস্তীর উপরেই পরস্পর আলিঙ্গনাদি হুইল । অনন্তর অপহার- 
বর্ম নানা জাতীয় অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত শক্রপ- 
ক্ষীয় যোদ্ধাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । পরক্ষণেই দেখিতে 
পাইলেন, সিংহ্বর্ম্মার সাহায্যার্থ মঘাগত ভূপতিগণ চতুর্দিক 
হইতে সৈন্য আসিয়া শক্ত সৈন্য সংহার করিতেছেন । 

অনন্তর আকর্ণ-নয়ন বিশাল-বঞ্ষ পট্টাম্বর-পরিধান গৌরবর্ণ 
এক পুরুষ, হস্তী আরোহণে রাজবাহনের নিকটবর্ভাঁ হইলেন । 
তিনি পুর্বে অপহারবর্শার নিকট রাজবাঁহনের যেরুপ বর্ণনা 
শুনিয়াছিলেন এক্ষণে তীহাকে দেখিয়া, ইনিই সেই দেব রাজবাঁ- 
হন, নিশ্চয় করিয়া, অঞ্জলি বন্ধন পুর্বাক প্রণাম করিলেন | পরে 
অপহারবর্্মার প্রতি দ্টিপাত করিয়া বলিলেন মিত্র [ তৌমার 
আদেশাহুসারে আমি, অঙ্গরাজের সাহাধ্যার্থ সমাগত রাজগণকে 
একজ্রিত করিয়া আনিয়াছি, শক্র সৈনা সমুদয় ছিন্গ ভিঙ্গ হই- 
কাছে এক্ষণে কি অন্থুমতি হয় 

বগহারবর্া দি দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া রলবাদ্নকে 
বলিলেন দেব! দৃষ্টি প্রদান রা এই আঙচ্গ্ীকরকে অস্থৃহীভ 
করুন| ইনি জামার পরম মি, ইহার নাম ধনছিত ।যদি অঙ- 
মতি করেন, ইনি অঙ্গরাজের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া এবং 
শক্ত দিগের ধন সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আপনকার নিকট 
আদেন। আর যদি আপনকার অভিরুচি হয়, আপনি, এই সন্ত 
সমাগত মিত্র রাজগণের সহিত একত্র উপবেশন পূর্বক ক্ষণকাল 
বিশ্রাম করুন | রাজবাহন অপহারবর্্মার প্রস্তাবে সপ্মত হইলেন, 
এবং নগরের বহির্তাগে গমন করিয়া গঙ্গা তটবর্তঁ এক প্রকাণ্ড 
ফটবৃক্ষের স্ুশীতল ছায়ায় হস্তী হইতে অবরোহণ করিলেন । 
অপহারবর্্া অগ্রেই অবরোহগ করিয়া, ভাগীরথী তীরে তভীহার 
উপবেশনার্ স্বয়ং স্থান পরিষ্কার পুর্বক আসনাদি বিন্যাস করিয়া 
ছিলেন । তথায় গঙ্গাঙরঙ্গ সম্পর্কে সুশীতল মন্দ মন্দ সুগন্ধ বায়ু 
সঞ্চার হইতে ছিল রাজবাহন শ্রান্তি দূর করণার্থ স্থখোপবি্ট 
হইলেন । 


অনন্তর ধনদিত্র উপহারবন্্জা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপত, 
মন্্্ত, বিশ্রাত, দিখিলারা প্রহারবর্্য, কাশীরাঁজ কামপাল, 
এবং অঙ্গরাজ নিংহ্বর্্াকে সমতিব্টাহারে লইয়া তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজবাহন অতি আক্লাদে 
গাহোথান করিস, অহো! সমস্ত মিতরই একত্র উপস্থিত হইয়াছেন, 
কি আমন্দের বিষয্প! এই বলিয়! তাহাদিগকে যখোচিত বনবর্ধনা 
ও আলিঙ্গনাদি করিলেন। বন্ধুগণের নিকট পরিচয় পাইক্সা, 
কাশীরাজ, মিথিলারাজ ও অঙ্গরাঁজ এই তিন প্রাচীন রাঁজীকে 
পিতার ন্যায় সমাদর করিলেন । বয়োবৃদ্ধ রাজারা হ্ষে পুলকিত 
হইজ্া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বহুকালের পর মিত্রগণের 
একত্র সমাগম হওয়াতে সকলেই আনন সাগরে মগ্ন হইয়া, 
নিজ দিজ বৃত্তান্ত কথনে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রথমতঃ রাতবাহন 
আপনার, সোমদত্তের ও পুষ্পৌন্ভরের বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণন 
করিলেন । পরে আর আর বন্ুবর্গের বৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতুকী 
হইয়া, অগ্রে অপহারবর্্াকে আপন বিবরণ বর্ণন করিতে অস্থ- 
মতি করিলেদ ৷ 


দ্বিতীয় উচ্ছাষ। 
'অপহারবর্ধ্ম চরিত । 


অপহারবর্্া বলিলেন, দেব ! আপনি ব্রাহ্মণের উপকারার্থ 
পাভাল বিবরে প্রবেশ করিলে, আপনকার অন্বেষণার্থ সনন্ত মিত্র 
গণ বহির্গত হইলেন । আমিও আপনকার উদ্দেশে দেশে দেশে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলাম | এক দিন শুনিলাম অঙ্গরাঁজ্যে চল্পান- 
রর বহির্তা্ে গঙ্গাতীরে মহাতপ| ভূত ভবিষ্যৎ বর্তৃমান কাল- 
্রয়দর্া মরীচি নামে এক মহর্ষি অবস্থিতি করেন । তাঁহার নিক 
আপনকার বৃত্তান্ত জানিবার বাসনায় আমি সেই আশ্রামে উপ- 
স্থিত হইলাম । দেখিলাম তথায় এক আমুবৃক্ষের ছায়ায় বিবর্ণ 


অপহারবর্্ম চরিত। ঞ 


পরীত্রষ্ট এক তাপস উপবিষ্ট আছেন । তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্ব- 
ক্ধনা করিলেন । আমি ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ভীহাকে জিদ্চাষা 
করিলাম মরীচি মহর্ষি কোথায় ট অনেক দিন হইল, আমার বন্ধু 
কোন পুোঁজন সিদ্ধির উদ্দেশে বিদেশে গিয়াছেন, এক্ষণে তিনি 
কোথায় আছেন, কিরূপ আছেন, কিছুই সংবাদ পাই নাই। 
মহ্র্থি কালব্রয়দর্শ্শ বলিয়া সর্বত্র পৃসিদ্ধি আছে। ভীহাঁর নিকট 
বন্ধ, বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি আসিয়াছি। 
ই প্রীউ ভাপস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
মরীচির বিবরণ বিস্তারিত রূপে বলিতে লাগিলেন । এই আশ্রমে 
ভাদ্ুশ প্রভাবশালী মহর্ষি ছিলেন । একদা এই চম্পানগরীর ভূষণ 
স্বরুপা অতি ন্ুরূপা কামমঞ্জরী নামে বারনারী মহ্র্ষির সনক্ষে 
উপস্থিত হইল, এবং ভূমিপতিত হইয়া বন্দনা! করিতে লাগিল । 
ভৎপরক্ষণেই সেই বাঁরবনিতার মাতা প্রভৃতি স্বজনেরা উচ্চৈঃন্রে 
অতি কাডরে ক্রন্দন কবিতে করিতে আসিয়া ভূতলে মুনির পদ- 
তলে পতিত হইল । অতি দয়ালু মরীচি মহর্ধি সহ বাক্য তাহা - 
দিকে আশ্বীস প্রদান করিয়া, গণিকাঁকে তাহার দুঃখের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । কামমঞ্জরী বিষঃ-বদনে সলক্জতাবে তীহার 
নিকটে করপুটে নিবেদন করিল ভ্রগবন্‌! এ ব্যক্তি ুহিক ্তুখ- 
সন্তোগে জলাঞ্চলি দিয়া এক্ষণে পারলৌকিক মঙ্গলাকাজ্্ষা় 
সংসার হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং আপনাকে ছুঃখিত-পরি- 
বাগে দীক্ষিত জানিয়া আপনকার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছে। 
গণিকার এই রূপ নিবেদনের পরক্ষাণেই ভাহার মাতা কৃতা- 
জলি হইয়া বিনয় বচনে বলিল ভগবন্‌ আমার এই কন্যার নিকট 
আমি যে'পরাধ করিয়াছি, নিবেদন করি। বেশ্যাজাতির যে স্বধর্্ 
নিদ্দিটি আছে, এই কন্যা! ভাহা অগ্রাহ করিয়া এক নির্ান ব্রাহ্মণ 
যুবকের প্রতি অন্তত হইয়াছে । আপন অর্থ বায় করিয়া, প্রায় 
এক মাস, তাহার সহিত আমোদ এ্রমোছে কাল হরণ করিতেছে? 
অন্য কোন ধনবান্‌ পুরুষ আসিলে তাহার সহিত আলাপও কয়ে 
দা, তাহাতে অনেকে জুদ্ধ হইস্ভাছে। সুভয়াং উপার্জনের পথ 


তত দশ কুমার 


একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে । আহারাভাবে পরিবার বর্গের দিন- 
পাভ করা কঠিন হইয়! উঠিয়াছে। পরিবারের ছুরবস্থা দেখিয়া 
আমি ইহাকে বলিলাম, উপার্জন চেষ্টা পরাপথ হইয়া! কেবল 
এক ব্যক্তিতে আসক্ত থাক বেশ্যাঞ্জাতির রীতি নহে, তুমি 
এছুর্দতি পরিতাগ কর। এই বলিয়। আমি ইহাকে নিষেধ 
করিয়াছিলাম,তজ্জন্য আমার পুতি কুপিত হইয়া গৃহবাঁস পরিত্যাগ 
করিয়া বনবাসার্থ বহির্গত হইয়াছে। এই কন্যা ব্যতিরেকে আমা- 
দের দিন পাঁতের অন্য উপায় নাই। এ যদি বার্থই বনবাস করে 
ভাহা হইলে আপনকার সমক্ষেই আমরা অনশন ঘর! পরীণ পরি- 
ত্যাগ করিব | এই বলিয়া! গণিকার মাতা রোদন করিতে লাগিল । 
মরীচি মহ্র্ষি কানমগ্তরীকে বলিলেন হে কোমলাঙ্ি ! বন- 
বাসে বহুতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তোমার যেরূপ শরীর 
বনবাস ক্লেশি কোন রূপেই সহ করিতে পারিবে না। জননীর 
যতান্থুসারিণী হইয়া সংসারা শ্রমে সুখে অবস্থিতি কর । গণিকা 
মহ্র্ষির বচনে বিষণ হইয়া বলিল আমি আপনকার চরণমুগলে 
আশ্রয় লইয়াছি, যদি আশ্রয় না দেন, এই দণ্ডেই অপ্রিকুণ্ডের 
আশ্রয় লইব। এই বলিয়া গণিক! বিষবদনে দণ্ডায়নান রহিল। 
ভগবান্‌ মরীচি তাহীর বিষ ভাব দর্শনে দয়ার্তত হইয়া, তাহার 
মাতাকে বলিলেন তোমরা এক্ষণে কন্যাকে এখানে রাখিয়া গৃহে 
গ্মন কর। এই কোমলাঙ্গী সর্বদা স্থুখ ভোগেই কাল যাপন 
করিয়া আসিয়াছে, দুঃখ কাহাকে বলে,জানেও না । কিছু দিন বন- 
বাস ছঃখ অন্ৃতব করিলে স্বয়ংই গৃহগমনে ব্যগ্র হইবেক। শণি- 
কার মাতা মবুনিবরের এই রূপ অস্থুগ্রহ বাক্যে আব্লাদিত হইয়। 
কামমগ্রারীকে স্মুনির আশ্রমে রাখিয়া গৃহ প্রস্থান করিল । 
কামমঞ্জারী মরীচির আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া অতান্ত তক্তি 
সহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল । আপন শরীর সংস্কার 
ও বেশ বিন্যাসে হতাঁদর হইল। প্রতিদিন প্রতষে গাত্রোথান 
করিয়া অপুর্ব ধোঁত বন্ত্র পরিধান পুর্ব শুদ্ধ বেশে মুনির 
গুজার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল কখন কখন ধর্ম অর্থ 


অপহারবর্ধ্ম চরিত | ৩৯ 


ফাম বিষয়ক কথ। বার্তা, কখন বা অধ্যাত্শাস্ত্রের প্রস্তাব ও আ্ম- 
তত্বাঙ্থসন্ধান দ্বারা আপন বুদ্ধি শক্তি, প্রকাশ করিতে লাগিল। 
কখন বা নৃত্য গীতাদি দ্বার! স্ননির আনন্দ বিধান ও মনোহরণ 
করিতে লাগিল । এই রূপে অল্পকাল মধ্যে গণিকা, জ্ঞানবান্‌মরীচি 
মনির মানস বশীভূত ও অস্ত করিয়া আনিল। 

সনির মন একান্ত অন্তরত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া! কাম- 
মগ্তরী এক দিন ম্ুনিসমক্ষে নিবেদন করিল মহর্ষে! সংসারের 
লোকেরা অতিশয় মুর্খ, ইহারা ধর্মকে অর্থ কামের সহিত একত্র 
গণনা করে। এই বলিয়! ঈষৎ হানা করিল । স্মনি তাহার সহাসা 
বচন শ্রাবণ করিয়া জিগ্দাসিলেন সুন্দরি ! তে|মার মতে অর্থ- 
কাম অপেক্ষা কোন্‌ অংশে ধর্মের প্রাধানা, তাহ! আমাকে বল। 
মুনির এইরূপ জিজ্জাসীয় সলচ্জ হইয়| বারনারী বলিল তগবন্‌! 
'আমার নিকট হইতে আপনকার ধর্ম অর্থ কামের তারতম্য জানি- 
কার ইচ্ছা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! অথব| দাস জনের প্রতি 
ইহ। এক প্রকার অস্তুগ্রহ বলিতে হইবেক, যাহ] হউক, শ্রবণ 
করুন। ধর্ম ব্যতিরেকে অর্থ কামের উৎপত্তিই অস্ভতব | আর 
যদি, অর্থ কামের কামন|পরিশ্বনা হইয়া] কেবল খর্ম্মীচরণ ও ধর্ম 
কর্মানুষ্ঠান কর! যায়, তাহা হইলে, ত্বাহ! হইতে তত্বার্থ বোধ 
উৎপক্গ হইয়া মুস্তি পদার্থ লাভ হইতে পারে। তত্বজ্ঞানী ব্যাক্তি 
যদি স্বেচ্ছা ক্রমে অর্থ কামের উপভোগ করেন, ভাহা হইলে সেই 
অর্থ কাম দ্বার! তাহার ধর্ট্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। যহকিকিৎ, 
ব্যাঘাত জগ্মিলেও তিনি অনায়াসে জ্ানাভ্যাস বলে তাহার প্রতি- 
বিধান করিতে পারেন, এবং অনায়াসেই আপন শ্রেয়ঃ সাধনে 
পুনঃ সমর্থ হন। তাহার উদ্দাহরণ দেখুন পরাশর ব্যাসদেব 
অত্রি ও্তি স্নিশণ , কৈবর্তকন্যা গমন ত্রাতৃ ভার্ধ্া লঙ্ঘন 
স্বগীসঙ্গম এভুতি ব্যভিচার দোষে দুষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
জ্ঞান প্রভাবে ভাহাদিগের এ সকল কাম-কর্ন ধর্ম ব্যাঘাত করিতে 
পারে নাই। পৃথিবীর খুলি যেমন গগন মণ্ডলে লিপ্ত হইতে পারে 
না, সেইরূপ তত্বজ্ঞানী দিশের ধর্ম্পপুত মানসে অর্গ কাম জনিভ 
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দোষ সংস্পর্শও করিতে পারে ন| | অতএব বোধ হয়, ধন্্, অর্থ 
কাম অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট পদার্থ । 

ক্বামমগ্তরীর এই প্রকার বচন বিন্যাসে মুনির মানসে অস্থুরাগ 
অঞ্চার হইল। বলিলেন অরি বিলীসিনি ! তাল বলিয়াছ, বিষয় 
স্থখ ভোগে তত্বজ্ঞানী দিগের ধর্পের হানি হয় না, এ কথা যথার্থ। 
আমর। আজন্ম কাল বনে থাকি, অর্থ কামের বার্তাও জানি না। 
তোমার কথায় বোধ হইতেছে অর্থ কামের উপভোগ করিলে হানি 
লগাই। কিন্তু অর্থকাম কিরূপ পদার্থ, তাহার উপতোগে কিরূপ 
ক্ুখাহ্থতব হয়, জানিতে ইচ্ছা করি। কামমপ্তরী বলিল ভগবন্‌! 
উপতোগ ব্যতিরেকে অর্থ কামের স্বরূপ জানা যায় ন। উপভোগ 
করিলে যে অনির্বচনীয় নুখীহ্ৃতব হয়, ভাহাও বর্ণনা করিয়া 
হৃদরঙ্গম করিয়। দিতে পারাযায় ৷ মেইন্সুথ ভোগের অভিলাষ 
মন্থুয্যেরা কতই পরিশ্রম ও কতই যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কতই বা ভয়- 
গ্ষর কর্ন সমর লঙ্ঘনাদিও করিয়া থাকে। গণিকার মুখে এই সমস্ত 
পুলোভন বাক্য শ্রবণ করিয়। সরীচি মুনি, দুর্ভাগ্য পৃযু্ই হউক, 
ৰারাঙ্গনার পটুাপুযুক্তই হউক, অথবা তাঁহার বুদ্ধি অংশ পুতুক্তই 
হউক, আপন বম নিয়মাদি কর্ট্মে জলাঞলি দিয়! সেই বেশ্যান্তেই 
নিতান্ত আসক্ত হইলেন । 

গণিকা মরীচি মনিকে এই রূপে মুক্ধ করিয়া তাহাকে দঙ্ষে 
লইয়! চক্পানগর প্রস্থান করিল, এবং মনোহর শকট বাহনে 
আপন ভবনে উপস্থিত হইল । মরীচিসুনি বেশ্যার আবাসে বাস 
করিয়া কাম স্থথ ভোগে উন্মত্ত হইলেন। ক্রমশঃ সেই বেশ্যার 
প্রতি তাহার এমত ওীতি ও এমত অস্থ্রাগ জন্সিল যে, তাহাকে 
ক্ষণকাল মাত্র ন| দেখিয়! থাকিতে পারিতেন না। এন্দ দিন নগর 
মধ্যে ঘোষণা হইল “কল্য মদনমহোৎমব হইবেক,| পর দিন 
মহর্ষি, উৎসব দর্শনে অভিলাষী হইয়া মনোহর বেশ ভূষ! করি- 
লেন। কামমগ্ররীও বেশ বিন্যাস করিয়া মরীচি সমভিব্যাহারে 
বাজ মার্সে বহির্সত হইল, এবং পদরজ্ে কিয়ৎ দ্র গমন করিয়া 
উৎসব সমাজে উপস্থিত হইল। তথায় রাজা শত শত ঘুবতী 
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পরিবেষ্টিত হইয়। আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন 1 মরীচি মহ- 
ধির সহিত কামম্জরীকে সমাগত দেখিয়া সহাঁসা বদনে সঙষর্ধনা 
করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন । কামমঞ্চরী স্মিত বদনে 
চরণে প্রথাম করিষ। মহ্্ষির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইল । 
অনন্তর পরম সুন্দরী এক বারাঙ্গনা সেই সভামখ্ে ঘগায়মান 
হইয়া রাঁজার নিকটে করপুচটে নিবেদন করিল মহীরাজ! কামম- 
পরীর নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি, আজি অবধি আমি ইহার 
আজ্ঞাকারিণী হইলাম । সভভাস্থ সমস্ত লৌক মরীচি মহর্ষির এই, 
দদ্দশা দর্শনে বিস্ময়াপন্গ হইয়া এবং কামমপ্ররীর বশীকরণ 
সামর্থো সন্ভষ্ট হইয়। কোলাহল করিয়া উঠ্িল। রাজা কামমপ্জ- 
রর প্রতি প্রীত হইয়া অন্গ্রহ চিচ্ব স্থরূপ বহুসথল্য বসন ভূষণ 
পারিতৌষিক দিয়! বিদাঁয় করিলেন । 
কামমঞ্জরী রাজার নিকট বিদায় হইয়া মনি সমভিব্যাহারে 
সতা হইতে বহির্গত হইল । পথি মধ্যেই সুনিকে বলিল ভগবন্‌! 
আপনকার নিকট অঞ্জলি করিয়া বলিতেছি, আপনি এই দাসীর 
প্রতি বিস্তর অন্কগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তপৌবনে গিয় 
আপন ধর্ম কর্ম অন্ষ্ঠীন করুন| মহর্ষি, বেশ্যার এ্রতি নিতান্ত 
আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহার স্বখে এই রূপ নিষ্র বচন শ্রবগ' 
করিয়া একবারে বজীহতের ন্যায় হইলেন এবং উন্মতের ন্যায় 
বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে। এ কি, কেন এমন দ্বাসীন্য অবলগ্গন 
করিলে, তোমার সেই অস্ক্রাগ এখন কোথায় গেল ১ কামমঞ্জরী 
সহাস্য বদ্দনে বলিতে লাগিল, তগবন্! আজি সভামধ্যে যে রমণী 
আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, একদ| উহার সহিত আমার 
বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল । তৎকালে এ নারী আমাকে এই 
বলিয়া তিরস্কার করে “ তুই ষেন মরীচি মুনিকে বশীস্ভত করিয়া 
আনিয়াছিস্‌ এই কূপ অহঙ্কার করিভেছিস্‌, | আমি বলিয়াছিলম, 
মনে করিলে অবশাই তীহাকে বশ করিয়! আপন 'আবাসে আনিতে 
পারি। এ বমণী প্রতিষ্ঞ। করিয়াছিল, ভাহা হইলে চিরকাল 
আমার ঘাসী হইয়া থাকিবেক । এক্ষেণে অংপনকার অন্থ গ্রহে আদি 
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সেই বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছি। ছুর্ঝদ্ধি মরীচি ম্ুনি,বারবনিতার 
এই বচন শুনিয়া অতান্ত অঙ্থতাপিত হইলেন, চতুর্দিক শন 
দেখিতে লাগিলেন । তখন আর কি করেন, আপন আত্রমেই 
গুনরাগমন করিলেন 

সৌম্য ! সেই বারাক্ষনা যে নহাপ্রভাব সরলম্বভাব স্মনিকে 
এই প্রকার গ্রভারিত ও অস্কতপিত করিয়াছিল, আমিই সেই 
মরীচি ম্মনি। সে রমণী আমার অন্তঃকরণে যে অহ্থুরাগ রোপপ 
করিয়াছিল, তাহ] উদ্ধৃত করিয়৷ তখপরিবর্ভে অত্যন্ত বৈরাগ্য 
অর্পণ করিয়াছে । এক্ষণে আমি দেই বৈরাগ্য সহকারে পুনরাস্ম 
ভপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছি । বোধ হয় অল্প কাল মধ্যেই 
ভোমার বন্ধুর বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ হইব । তুমি কিং কাল চম্পা- 
নগরীতে অবস্থিতি কর। 

দেব! সেই বিবর্ণ তাপসের বাক্যে আমি সম্মত হইলাম। 
'অবিলন্বেই সন্ধ্যা সময় উপস্থিত হইল। আদি তাহার সহিত 
সায়ংকৃত্ায সমাধ।ন করিয়া শয়ন করিলাম, এবং তংকালোচ্তি 
থকথালাপ দ্বার। লে রাত্ধি সেই আস্রমেই বিশ্রাম করিলাম । 
পরদিন প্রত্যুষে, যখন অরুণো দয় হইয়া পুর্ব দিক্‌ অরুণ বর্ণ হইল, 
উদয় পর্বতের অরণ্যে দিগ্বযা্দী অগ্নিদাহ ভ্রম হইতে লাগিল ' 
তখন আমি মরীচি মনিকে বন্দনাদি করিয়া নগরাভিমবখে গ্রস্থান 
করিলাম | যাইতে যাইতে পথের প্রান্ত একটা আশ্রম দেখিতে 
পাইল!ম। তাহার অনতিদুরে এক অশেক তরু মুলে অভি 
ঘলিনবেশ এক বিবর্ণ তপস বসিয়া রোদন করিতেছে। সে অত্যান্ত 
বিষ বদন, দ্ীনদর্শন, মনো ছুঃখে নিতান্ত ছুঃখিত | তাহার নয়নে 
অনবরত অশ্রথারা নিঃসৃত হইতেছে । আনি তাহার নিকটে 
গিয়া জিজাসিলাম, অহে তাপস! তপস্যার অস্ুষ্ঠান পরিত্যাগ 
করিয়া নিরন্তর ফেবল ক্রন্দন করিতেছ কারণ ফি? যদি গোপনীয় 
না হয়, শুনিতে ইচ্ছা করি 

তাপস বলিতে লাগিল মহাশয়! শ্রবণ করুন। আমি, এই 
চম্পানগর-নিবাসী নিধিপালিত নামক ধনবন্‌ অেস্তীর সন্তান । 
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আমার নাম বঙ্থপালিত । আমি অতিশয় কুরূপ, এই নিদিত্ত 
আমার নাম বিরূপক বলিয়! নগরে এরসিদ্ধি হয়। এই নগরে নুন্দ- 
রক নামে পরম সুন্দর আর এক পুরুষ ছিলেন , কিন্তু তিনি 
আমার মত ধনবান্‌ ছিলেন না। বৈরোপক্ষীবী নগরধূর্তের সথার্থ 
সিদ্ধির বাঁসন| করিয়া, নানা কঙ্গিত অলীক বাকো আমাদের পর- 
স্পরের বিদ্বেতাব জদ্মিয়। দেয়। একদা এক উৎসব-নমাজে 
আমর! উভয়ে উপস্থিত ছিলাম । এ ধূর্তের! প্রসঙ্গক্রমে এই কথা 
উত্থাপন করিল “সৌতাগ্াশালী পুরুষ কাহাকে বলা যায়» তাহা 
শুনিয়া নুন্দরক বলিলেন, যাহার সৌনদর্ঘ্য আছে সেই সৌতাগা- 
শালী পুরুষ । আমি বলিলাম খাহার স্বর্গ আছে সেই ব্যক্তিই 
সৌভাগ/শালী পুরুষ। আমাদের এই রূপ বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া! 
ধূর্তগণ আপনারাই আসিয়া মধাস্থ হইল, এবং আমাদের বিবাদের 
এইরূপ মীমাংসা! করিয়াছিল, যে; তোমর/ রূপবান্‌ ও ধনবান্‌ 
বলিয়া আপনাদিগকে সৌভ[গ্যশালী পুরুষ বোধ করিতেছ। কিন্তু 
সৌভাগ্য ও পুরুষস্বের মুল, রূপও নহে ধনও নহে । কোন পরম 
জন্দরী বারনারী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে কামনা করে, সেই পুরুষেরই 
ৌভাগ্য, সেই পুরুষেরই পুরুষস্ব। অতএব, সকল সুন্দরীর অঞ্র- 
গণ্যা কামমন্তরী গণিকা আসিয়া তোমাদের মধ্যে যাহাকে অভিলাষ 
করিবেক, সেই বাক্তিই সৌভ।গাশালী পুরুষ বলিয়! পরিগণিত 
হইবেক। 

ধূর্তদিগের এই রূপ বীমাংসায় এতারিত ও বিমোহিত হইয়া 
আমরা দুত দ্বারা সেই বেশ্যাফে আনয়ন করিলাম । তাগাক্রনে 
আমিই ভাহার কামনার পাত্র হইলাম। সন্দরক ও আমি,উভয়ে 
বসিয়াছিলাম, সেই বেশ্যা আমারই নিকটে আসিয়া মুহর্শ,হঃ 
আমার প্রতিই প্রণয়রসাভিষিক্ত" কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, 
বোধ হইল যেন নীলপম্ের মাল! আমার অঙ্গে গ্রক্ষেপ করি- 
তেছে। নুম্দরক তাহা দেখিয়া! লঙ্দায় অধোবদন হইলেন । সর্ঝ- 
সাধারণ সমক্ষে আমিই সুভগ্ পুরুষ হইয়া উচিলাম । এবং আনি 
মানেমন্ত হইয়। সেই বেশ্ার হান্তে আপন ধন সম্পত্তি সমস্ত সমর্পন 
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করিলাম। ক্রমশঃ আমার গৃহ গৃহসামগ্রী ও দাস দ।সীগণ, অধিক 
ফি, আপন প্রাণ পর্যন্তও, তাহার অধীন করিয়া রাখিলাম। কিন্ত 
সেই কল্পিত-প্রণয়বতী ধূর্ত। বারযুবতী অল্প দিন মখোই আমার 
সর্বস্থ হস্তগত করিয়া লইল, এবং আমাকেনিতান্ত নিঃস্ব ও নিরা- 
লঙধ করিয়া এই বেশে বাঁটী হইতে বিদায় করিয়া দিল। তখন 
আমাকে তাবৎ লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিতে ল।গিল। পুর- 
বাসীদিগের ধিক্কার আর সঙ্থ করিতে না পারিয়া,সংসারের বাসনা 
অগত্যা পরিত্যাগ করিলাম, এবং এই আশ্রমে অ।সিয়া আশ্রয় 
লইলাম। 

এই স্থানে এক সুমি করুণ! করিয়া আমাকে মুক্তি পথের উপ- 
দেশ প্রদান করিলেন | তীহার সেই সছ্রপদেশ শ্রবণ করিলাম 
বটে, কিন্তু তন্বারা আমার অজ্ঞানান্ধকার দুরীকৃত হইল না। 
মধ্যে মধ্যে এক একবার সংসার স্মরণ হওয়াতে, শোকে হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতে লাগিল । কতই মনে হইতে লাগিল, যে আমি 
সেই অসীম শ্র্যযের ঈশ্বর হইয়া অমায়াসলভ্য নানাবিধ ক্থখ- 
সেব্য ভ্ব্জাত উপতোগ করিয়। সুখে কাল যাপন করিতাম,সেই 
জ্যামি এক্ষণে শ্রই অনাসঙ্ স্থানে ক্ষুৎপিপাসাদি ছুঃখে অবসন্স 
হইয়া চতুদ্দিক শম্যমর দেখিতেছি। যে আমি সেই স্বর্গ তুল্য 
ভবনে অপুর্ব শব্যায় শয়ন করিয়া শত শত কামিনী সঙ্গে 
পরম স্থখে যামিনী যাঁপন করিতাম, সেই আমি এক্ষণে এই অনা-. 
তৃত ও অপরিষ্কৃত প্রদেশে ভূমি শখ্যায় শয়ন করিয়া শৃগালীগণ 
বেডিত হইয়া অতি কষ্টে রাত্রি এভাত করিতেছি । হায়! সেই 
পাপীয়নী বেশ্যাই আমার সর্বনাশ করিয়া, আমাকে এই কূপ ছর- 
বন্থা গ্রস্ত করিয়াছে। 

এই বলিয়া সেই মুগ্ধ তাঁপস, ছুঃখ সমদ্রের প্রবাহের ন্যায় 
অঞ্রজল মোচন করিতে লাখিল । তাহাকে দেখিয়! আমার অত্যন্ত 
দা উপস্থিত হইল। বলিলান, তুমি নিতান্ত ছর্বুদ্ধি ও নিতান্ত 
হ্ভাগ্য, ভঙ্গিমিত্তই তুমি বেশ্যাতে অতান্ত আসক্ত হইয়াছিলে । 
হবশ্যাগণ কেবল স্থার্থপরায়ণ। তাহারা ধনবান্‌ পুরুষের প্রতি 
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কপট প্রণয় একাশ করিয়া, ক্রমশঃ ভাহীর সর্কস্থ হরণ করিয়া 
লয়, একবারও তাহার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ন|। বেশ্যার 
অতিশয় নির্দয়, নিতান্ত কৃতদু। যে পুরুষ তাহাদিগকে সমুদয় 
সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আপনাকে তাহাদের আদান করি 
রাখে, নিদ্ধন হইলে তাহীকেও নিষ্ট,র বেশ্যারা অনায়াসে নির্বধা- 
সনকরিয়া দেয়।-বেশ্যা সংসর্গের দোষের কথা কি কহিব, 
যে সকল ভক্ত স্তান বেশ্যাতে নিতান্ত আসক্ত হয় তাহাদের 
আর লোকসমাজে লজ্জ। থাকে না, স্তীপুত্রাদি পরিবার বর্গের প্রতি 
পুর্ব সহ থাকে না, কর্তব্যাকর্তব্য, ও সদসৎ বিবেচনা এক- 
কালেই অন্তর্হিত হয় । কলতঃ তাঁহারা. এমত হতরুদ্ধি ও এমত 
অবিবেচক হইয়1 উঠে, যে,যদি কোন আতীয় ব্যক্তি বেশ্যাবৃত্তির 
অশেষবিধ দৌষ দর্শাইয়া, তাহা হইতে তাহাকে নিহৃত্ভ হইডে 
উপদেশ দেয়, তাহার সেই সছুপদেশ গ্রহণ কর! ছুরে থাকুক, 
প্ত্যুত বিরক্তই হইয়া উঠে। 
যাহাহউক, যাহা হইয়াছে এক্ষণে আর তাহা ভাবিয়া কিহইরে | 
তুমি আর কিছু দিন ক্রেশ সঙ্গ করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি রর, 
ফ্লাহাতে 'সেই পাপীয়সী বেশ্যা স্বয়ং আসিয়। ভোমার সমুদায় 
সম্পত্তি পরভার্গণ করে আমি তব্িষয়ে বিশেষ যত্রু করিব; তাহার 
অনেক উপায় আছে। 
আমি সেই মুগ্ধ ভাপসকে শ্রই কার আশ্বাস প্রদান করিয়া 
চ্পানগর এবেশ করিলাম । প্রবেশ মাত্েই ভত্রত্য লোক মুখে 
শুনিলাম, কতগুলা লুদ্ধ তক্কর ও দস্াদলে এ পুরী পরিপুর্ণ। 
ভাহার! প্রতি নিয়তই দল্স্যতৃত্তি করিয়া প্লরবাসী দিগের সর্বস্থান্ত 
করিয়াছে এবং দেই ধনে .আপনারা সাতিশয় ধনবান্‌ হইয়াছে । 
এ নগরকণ্টক পাপিষ্ট দিকে ভাঁদৃশ ছস্পুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত 
করিবার নিষিত্ত, আমি প্রথমতঃ এ নগর তক্ষর বৃত্তি অবলম্বন করি- 
বার মানস. করিলাম । বিবেচনা কছ্িলাম, এ. ঢস্সাবর্গের গৃহে 
, চৌরয করিয়। ভাহাদিগের চৌর্্াপার্ভিত অর্থ সমপনতি সায় 
অপহরণ করিতে পারিজে, তাহারা অবশ্যই জানিতে ও বুঝিতে 
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পারিবেক “ অর্থ অচিরস্থায়ী পদার্থ, অনেক যত্ব করিলেও 
অর্থকে কেহ চিরকাল একত্র স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না, অতএব 
সেই অর্থের নিিত্ত ছষকর্টে পুৰৃত্ত হওয়া! অতি অকর্তবয কর, 
দক্থাদিগের এইরূপ জান জম্মিলে, তাহার! ছুদ্র্টে বিরত ও সৎ- 
পথে পুৰৃত্ত হইবেক। 

আমি চৌর্যাবৃত্তি অবলম্বন নিশ্চয় করিয়া, পৃথমতঃ এক দুযত 
সতায় প্ুবেশিয়। অক্ষধূর্ত দিগের সহিত মিলিত হইলাম | দেখি- 
লাম তাহারা নানা পৃকার দুতক্রীড়া করিতেছে । আমি তাহা- 
দের জরীড়া বিষয়ে অনভিজ্ঞত| দেখিয়া! ঈবৎ হাস্য করিলাম । 
ভাহাতে এক ব্যক্তি আমার পুতি কুপিত হইয়। কহিল কে, হে, 
তুমি, আমাদের ক্রীড়া দর্শনে উপহাস করিতেছ, আইস তোমার 
সঙ্গেই আগ্রে জরীড়! হউক | এই বলিয়া বিমর্দক নামক দাৃতসতা- 
ধাক্ষের অস্থ্মতি ক্রমে, আমার সহিত পণ করিয়। ক্রীড়ার পৃৰৃত্ত 
হইল। আমি এ ব্যক্তির নিকট একবারেই যোড়শ সহস্র মুক্ত 
ছিভিলীম। পরে, দ্যুতসতার নিয়মাস্সারে, অধাক্ষ ও নত্য- 
দিগকে অদ্ধাংশ পূদান করিয়। আপনি অর্ধাংশ লইয়া বহির্গত 
হইলাম। তত্রত্য তাবৎ লোকেই আমার ধন্য বাদ করিতে 
লাগিল । দ্যুতসভাধ্যক্ষ আমার সঙ্গে সঙ্গেই সভা হইতে বহি্গত 
হইলেন, এবং বিস্তর আগ্রহ করিয়া আমাকে আপন গৃহে 
লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার অন্রোধে তীহার গৃহেই বাসা 
করিলাম। ক্রমশঃ তাঁহার সহিভ আমার এমত অকৃত্রিম মিত্রত! 
জন্সিল, যে, উভয়ে অভিন্ন-হৃদয় হইলাম । 

আমি নির্জনে বিমদ্দকের নিকট চক্পানগরবালী দস্াদিগের 
বৃত্তান্ত বিশেষ রূপ অবগত হইলাম। একদিন নিশ্টীথ সময়ে, 
যখন নিবিড় অন্ধকারে চতুদ্দিক্‌ আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন আমি 
নীলবর্ণ বসনের কাচ পরিয়া কক্ষদেশে তীক্ষু অস্ত্র বন্ধন করিলাম। 
এবং চৌর্ঘ্য কার্যের নানাবিধ উপকরণ লইয়া বহির্গত হইলাম 
ইতি পুর্বে বন্ধু বিমদ্দকের নিকট সম্ধান পাইয়াছিলাম, তদস্থ- 
সারে এক দন্ছাপতির গৃহে সন্ধি খনন করিলাম | সন্ধির মুখ 
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পুশস্ত ও পুসারিত করিবার পুর্বে, সদ্ধির স্থপ্ম ছিন্র দিয়া অগ্রে 
গৃহমখ্যের ভাবত, বৃত্তান্ত অবগত হইলান । পশ্চাৎ, সন্ধির মুখ 
পৃশস্ত করিয় অবলীলা ক্রমে আপন গৃহের ন্যায় গৃহমধ্যে পুবেশ 
রক বুল একছড়া হার লইয়া পুস্থান করিলাম । 
চতুদ্ধিক্‌ ঘোরতর ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, রাজপথ নিবিড়তর অন্ধ- 
কারে পরিপুর্ণ। আমি সেই-রাজপথে গমন করিতেছি, হঠাৎ, 
বিছ্যাৎপাতের ন্যায় কিয়দর়ে একটা আলো! দেখিতে পাইলাম । 
এ আলোক আমার দিকেই আসিতে লাগিল। ফলতঃ সেটা 
আলোক নহে, এক পরমন্ুম্দরী যুবততীস্ত্রী। ক্রমেক্রমে আমার 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল । আমি ভাহাকে সদয় বাক্যে 
জিজ্ঞাসিলাম কে তুমি, কোথায় যাইতেছ ; নে অতিশয় ভীত 
হইয়া গদগদ স্বরে বলিল আর্থ্য ! কুবেরদত্ত নামে এক খনবান্‌ 
ৰণিক্‌ এই নগরে বাস করেন । আসি ভীহার কন্যা। আমার 
নাম কুলপালিক!। জাতমাত্বেই পিতা আমাকে, এই নগরবামী 
খনমিত্র নামক এক ধনাঢ্য বগিক-কুমারকে বাঁদগ্লান করিয়াছিলেন। 
জ্ঞানোদয় হইলে আমি আপন বাদগানের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম 
এবং ধনমিত্রকেই মন সমর্পণ করিলাম। ধনদিত্র, পিতা মাতার 
লোকান্তর গমনের পর সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইলেন। 
তিনি স্বতাবতঃ পরন ধার্মিক এবং অতিশয় বদান্য। বদান্যতা হেতু 
দ্বীন ছুঃখীদিগকে ক্রমশঃ সমস্ত সম্পত্তিই দান করিয়া, স্বক্পকাল 
মধ্যেই দ্ুয়ৎ দরিজ্ হইয়। পড়িলেন। তাহার উদার্য গুণে পরম 
পরিতু্ট হইয়া পুরবাসীগণ এক্ষণে ভীহাকে উদারক বলিয়া 
খাকেন। সম্পতি আমার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া 
তিনি পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । কিন্তু পিতা, 
নির্ধন বলিককা তীহার লহিত আমার বিবাহ দিলেন না, অর্থপতি 
নামক এক অর্থশালী বণিকের সহিত আমার বিবাহ দিবেন অব- 
ধারণ করিয়াছেন । অদ্য রাতিশেষে সেই অমঙ্গল ঘটনা হইবেক। 
ইহা অগ্রে জানিতে পারিয়া আছি সেই প্য়িতম ধনসিত্রের সঙ্ষে- 
তাঙ্ছসারে অ'পন পুরজনকে বঞ্চন। করিয়। এই নিশীখে বাঁটী হইতে 
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বহির্গত হইয়াছি। একাকিনী কেবল সেই প্য়িতমের সঙ্গবাসনা 
সঙ্গিনী করিয়া, বাঁলাকালের পরিচিত পথে তাহার ভবনে যাই- 
তেছি। হে মহাশয় ! অস্গ্রহ পূর্বক আমাকে পরিত্যাগ করুন, 
এই অলঙ্কার গুলি গ্রহণ করুন, এই বলিয়া! সেই অবলা'বসন হইতে 
ভূষণ তাও উন্মোচন করিয়। আমার হস্তে সমর্পণ করিল। 

আমি ভাহার এই বিবরণ ্রৰণে দয়া্ণচন্ত হইয়া ভাহীকে 
বলিলীম পতিব্রতে ! এস আমি তোসাকে তোমার পিয়িতমের 
নিকট পন্থছিয়। দিতেছি। এই বলিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া ছুই 
চারি পদ অগ্রবর্তী হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, এক দল প্রহরী 
দিনা, ভীক্ষু খড়গ ও এচণ্ডদও হস্তে আলো জালিয়া কোলাহল 
করিয়া আসিভেছে। তাহা দেখিয়া এ অবলা কম্পাস্বিত-কলেবর 
হইল | আমি ত্বাহাকে বলিলাম অবলে ! তোমার কিছুমাত্র তয় 
নাই, আমার হস্তে এই খড়গ রহিয়াছে । অখবা,আর এক উপায় 
আছে। আমি, যেন সর্পাঘাত হইয়াছে এই রূপ ভান করিয়া 
সতের ন্যায় পড়িয়া থ।কি, তুমি ধিষঃ বদনে এরহরী দিগকে এই 
কথ। বল যে ' আমরা্্রীপুরুষে রাক্রিকালে যাইতেছিলাম, আমার 
স্বামীকে সর্পে দংশন করিয়াছে, যদ্দি তোমাদের সধ্যে কেহ ম্ত্র- 
বৈদ্য থাকেন, দয়। করিয়া আমার প্রাণনাথকে বাচাইয়া! দেউন, 
তাহ! হইলে এ অনাখার প্রাণ রক্ষ। হয়,। 

তখন সেইকুলকামিনী ভ:য় কম্পমান ও অক্রুগূর্ণ নয়ন হইয়। 
অগত্যা সেই কথ[ভেই সম্মত হইল | আমি যেন বিষাক্ত ও বিচে- 
তন হইয়াছি এইরূপ ভঙ্গী করিয়া পড়িয়া রহিলাম। প্রহরী সৈনা 
লীপবস্তাঁ হইলে, অবলা সজল নয়নে আমার কথিতাস্থরূপ সমস্ত 
নিবেদন করিল | টৈনামধ্যে বিষবৈদা|ভিমানী এক ব্যক্ছি 
আমাকে নাডিয়া চাড়িয়া অনেক মন্ত্র ত্র পড়িল, কিন্তু কিছুই 
করিতে পারিল না। বলিল,ইহাকে কালে দংশন করিয়াছে, এ 
আর বাচিবে না, ইহার সমঘায় অক্ স্তব্ধ ও মলিনবর্ণ হইয়াছে, 
চক্ষুঃ স্থির হইয়াছে, শ্বাস গ্রস্থাস রুদ্ধ হইয়াছে। হেসাপ্ি! 
শোক পরিতা।গ কর, অবশ্াস্তাবী ঘটন। কেহই লঙ্ঘন করিতে 
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পারেনা। এক্ষণে তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, কলা তোমার 
স্বামীকে আগ্রিসাৎ, করিয়া দিব | ইহা বলিয়া প্রহরী সৈন্য 
প্রস্থান করিল। 

আমি গাত্বোথান করিয়া সেই কামিনীকে ধলমিত্রের নিকট 
লইয়া গিয়া বলিলাম আমি এক তক্কর, এই ঘোর নিশীখে রাজপথে 
যাইতে ছিলীম | এই কামিনী তোমার প্রতিই একান্তচিন্ত হইয়া 
একাকিনী আসিতেছিলেন । আমি পথিমধ্যে সহায় হইয়া! তোমার 
নিকট পহুছিয়। দিলাম । ইহার এই অলঙ্কার গুলি গ্রহণ রুর। 
এই বলিয়া, পতিক্রতভার অর্পিভ ভূষণ-ভাণড ধনমিতরের হস্তে অর্পণ 
করিলাম | 

ধনমিত্র অলঙ্বারগুলি দর্শন করিয়া ভক্তি, হর্ষ ও সতুম সহকারে 
আমাকে বলিলেন আর্থ ! আক্তি তৌমা হইতেই আদি ্রিয়তমা 
আপ হইলান। সাধুতা যার নাম, উদদার্য্য যার নাম, ও অলোত 
যার নাম, আজি তে'ম। হইতেই তাহার উন্ভারন হইল । তুমি যে 
উপকার করিলে, কি প্রত্যুপকার করিয়া আমি এ ঝণ হইতে মুক্ত 
হইব। যদি শরীর প্রদান করি, ভাহাও হইতে পারে না। আজি 
পরিয়াকে না পাইলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না, 
এক্ষণে আমার প্রাণদান করিয়া তুমিই এই শরীরের অগ্নিকারী হই- 
ফাছ, সুতরাং এই শরীর দানে আমার 'আর অধিকার নাই। অতএব 
ইহাই কেবল নিবেদন, আঙ্গি অবধি তুমি এ দাস জনকে ক্রয় করিয়া 
রাখিলে, চিরকাল প্রতিপালন করিতে হইবে। এই বলিয়! ধনমিত্র 
আমার পদৃতলে পতিত হইলেন। 

আসি তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম ভদ্র! 
আমার প্রত্যপকার চিন্তায় পয়'জন নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হইলে 
ক্িন। বল | ভিনি বলিলেন নিশ্চিন্ত হইবার বিষয় কি, এই 
নারীর পিতা মাতার অস্থমতি ব্যতিরেকে ইহাকে বিবাহ করিয়া 
এদেশে থাকিলে, প্রাণ রক্ষা কর! কঠ্ঠিন হইবে । অতএব এই 
রাত্রেই এ দেশ ভাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে তোমার 
আজ্ঞাই প্রমাণ । আমি বলিলাম, এ রূপ রূপবতী যুবতী সমতি- 
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হ্যাহারে জইয্া বিদেশে গমন করিতে হইলে পথিমধ্যে নান বিখ্ব 
ঘটিরার বিলক্ষণ সন্ভীবনা। বিশেষতঃ, বুদ্ধিমান লোকের! একপে 
দেশতা'গ করেন না, করিলে বুদ্ধিমত্তা! ও মহাত্ের হানি হয়। ঘদ্ি 
এই স্ত্রীর সহিত এই দেশেই নিষ্ধন্টকে বাঁস করা যায়, তাহা হই- 
লেই বুদ্ধিমানের কর্পা করা হয়। অতএব ঢল, ইহাকে ইহার 
আপন ভবনেই রাখিয়া আসি। 

খনমিত্ আমার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । এবং 
তৎক্ষপেই আমরা উভয়ে সেই কন্যাকে লইয়। তাহার গৃহে উপ- 
স্থিত হইলাম । তথায় সেই কুমারীকে চর করিয়া সমস্ত সম্পর্ভি 
অপহরণ করিলাম । মৃৎপাত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তথা হইতে 
বহির্গত হইয়া, চোরিত দ্রব্য জাত এক নির্জন স্থানে লুকাইয়া 
রাখিলাম। অনন্তর উভয়ে রাজপথে গমন করিতেছি, হঠাৎ কত- 
লা এহরী পুরুষের সম্মুখে পতিভ হইলাম । তখন কি করি, 
পথপ্রান্তে একটা হস্তী শয়ন করিয়াছিল ভাহীর প্রচ্ছ অবলম্বন 
ক্করিয়। তৎপৃষ্টে আরোহণ করিলাম । এবং তাহার স্ন্ধদেশে 
পদ্দাঘাত পূর্বক সঙ্কেড করাতে, সেই মত্ত হস্তী গ'ত্রোথান করিয়া 
শুপ্ডাঘাত ও দ্ড প্রহার দ্বারা ভাব গ্রহ্রীকেই সংহার করিল। 
পরে সেই হস্তী দ্বারা সেই রাত্রেই, কুবেরদত্তের মনোনীত বরপা 
বর্থপতির গৃহ বার সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। পশ্চাৎ হস্তীর 
পৃষ্ঠ যাইতে যাইতে এক পুর1তন উদ্যানে উপনীত হইল।ম। 
ভয় বৃক্ষশীখা অবলঘন পূর্বক উভয়ে হস্তী পরিত্যাগ করিয়া 
কমশঃ ভূমে অবতীর্ণ হইলাম। পরে ধনসিত্রের ভবনে গমন 
করিগ্না শয়ন করিয়া! থাকিলাম। 

অধিলঘ্বেই উদয় পর্বতের পন্সরাগ শৃক্ষের ন্যায় সুর্য/মণ্ডল 
গ্নসণ্ডলে উদিত হইল ।আমরা গাত্রোথান করিয়া নগর ভ্রমণে 
নির্গভ হইলাম! পথিমধ্যে শুনিলাম, পুরবাসিরা বলিতেছে,কি চমং” 
কার | খুভরাত্রে কি ভৌতিক কাও উপস্থিত হইয়ছিল। কুবের- 
দত্তের গৃহ সম্পত্তি সম্দায় অপহরণ করিয়াছে, অর্থপতির গৃহ- 
ধার সমস্ত চূর্ণ করিস্সাছে। বোধ হয়, কুবেরদন্ড অন্যায় করিয়া 
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ধননিত্রকে কন্যাদান না করাতে এইরূপ দৈব ঘটন। উপাস্থিভ হুইয়। 
থাকিবেক। অনন্তর কুবেরদত্তের তবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম 
তথায় তুয়ল কাণ্ড উপক্িত হইয়াছে | কুবেরদন্ত অর্থশোকে 
সাতিশয় অভিভূত, অর্থপতি তাহাকে বিপুল অর্থ দান করি- 
বেক বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, এবং এক মাঁস পরে কুলপালি- 
কাকে বিবাহ করিবেক এই প্রস্তাব করিল। কুবেরদত্ত তাহাতে 
সম্মত হইলেন । ভখন আমরা একমাস আর কোন উৎপাত নাই 
বিবেচন। কিয়! নিশ্চিন্ত মনে স্থতবনে এত্যাগত, হইলাম । 
অনন্তর আমি এক চর্ম্ভন্ত্রিক! পৃস্তুত করিয়া অতিগোপনে 
ধনমিত্রকে কহিলা'ন সে ! এই তত্ত্রিকা লইয়া তুমি অঙ্গরাজের 
নিকট উপস্থিত হও, এবং নির্জনে রাজাকে এই কথা বল, “মহা- 
কাজ! আপনি অবগত আছেন, আমি আপনকার নগরবাসী বন্ছ- 
মিত্র বণিকের এক মাত পুত্র” আমার ন!ম ধনমিত্র । আমি স্হন্তে 
সমস্ত সম্পত্তি সৎপাত্রে দান করিয়! এক্ষণে দরিদ্র হইস়াছি, সকছে 
আমাকে দরিদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াথাকে । বিশেষতঃ,যে কুৰে- 
রদত্ত আমাকে আপন কন্যাকুলপ।লিক। সম্পূদ!ন করিষেন গ্রতি- 
কত হইয়াছিলেন, ভিনি এক্ষণে আমার দারিদ্র হেতু আমাকে ফলা 
দানে পরাপ্মুখ হইয়া, অর্থপতি নামক বণিককে কন্যা দান করি- 
বেনস্থির করিয়াছেন । আমি সেই অপমান সহাকরিতে নাপারিয়া 
প্রাণ পরিভ্যাগের বাসনায় এক জীর্ণ অরণ্ো উপস্থিত হইলাম 7 
এবহ সেই জন শুন্য স্থানে গলায় ছুরি দিধার উপক্রম করিতেছি, 
এমন সময় অকন্মাৎ কোথ| হইতে এক জটাধর পুরুষ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । আমাকে জিজ্ঞাসিলেন কে হে তুমি, কি নিদিত্ত 
এই সাহস কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি কহিলাম মহাশয়! কমি 
এই চম্পানগরনিবাঁসী এক বণিকের পভ, দারিজ্্য নিমিত্ত সাহস 
কর্ন গরবুস্ত হইয়াছি। পুনর্ধার তিনি বলিলেৰ তুমি অতি সথচ, 
জানন। অ।স্মহত্যা অপেক্ষ। গুরুতর পাপ নাই। তুমি ধনের নিমিত্ত 
প্রাণ পরিভ্যাঞ্গে উদ/ত হইয়াছ, ইহ বুদ্ধিমানের কর্ম লে? খন, 
লাতের অনেক উপায় হইতে পারে, কিন্ত একর কণচ্ছে্ ইইলে' 
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প্ুনর্বার পরাণ লা্তের কোন প্রত্যাশা থাকে না। অতএর তুমি 
এ ছুর্দতি পরিত্যাগ কর । আমি এক চর্মতস্ত্রিকা তোমাকে দিতেছি 
ইহার প্রসাদে তোমার অপু শ্বর্য লাঁত হইবেক | আমি অনেক 
তপস্যা করিয়া এই ভন্্া সিদ্ধ করিয়াছি । আমি যতকাল কাম- 
কূপে বাস করিয়)ছিলাম, ইহারি প্রসাদ তথায় অনেক দরিদ্রের 
দদারিদ্রা দুঃখ দুর হইয়াছে । এক্ষণে চম্পীনগব দর্শনার্থ আসি- 
ফ়াছি। তোমার দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দয়া জস্মিতেছে, তুমি এই. 
ভস্ত্রারত্বটা গ্রহণ কর । এই ভস্ত্রার বিষয়ে যে দৈব আদেশ আছে, 
ভাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি । এই তন্ত্র বেশ্যা ও বণিক জাতি 
বাতিরিজ্ত অদ্য কাহারও গৃহে রদ্ব প্রসব করে না। এবং যিনি 
এই তস্ত্রা হইতে ধন লাতের আকাঙ্ষ। করেন, তীহার প্রতিও এই 
আদেশ আছে, তাহাকে পুর্কো পার্জিত সদস্ত সম্পত্তি সৎপাত্রে 
দান করিতে হইবেক, আর যদি তিনি অন্যায় করিয়া কহারও ধন 
সম্পত্তি লইয়া থাকেন তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক। 
অনন্তর এই তস্ত্রাকে কোন পবিত্র স্থানে রাখিয়া রাত্িকালে পুজা 
করিলে, পরদিন এভাতে এই ভন্্া সুবর্ণে পরিপূর্ণ ৃষট হইবেক। 
দয়ালু জটাধর এই অলৌকিক ভন্ত্রা আমাকে অর্পণ করিয়! অন্ত- 
হিরত হইলেন । এক্ষণে এই ভক্্রীরত্ন মহারাজকে নিবেদন না করিয়া 
উপভোগ কর! অস্থচিত বিবেচনায়, আপনকার নিকট আসিয়াছি, 
আপনি যাহা আজ্ঞ। করেন » | এই বলিয়া করপুটে দণ্ডায়মাম 
হইও | রাজা অবশাই তোমাকে এই ভন্তারত্ব উপতোগের আজ্ঞা 
দিবেম। পুনর্ধার তুমি কহিও মহারাজ যাহাতে কোন বাক্তি 
ইহা অপহরণ করিতে না পারে, তদ্বিযয়ে আপনার অন্থুগ্রহ 
প্রার্থনা করি। রাজ! তোমার এ প্রার্থনাও পরিপুরণ করিবেন । 
তদমন্তর আপন গৃহে আসিয়া পুর্ব সম্পত্তি ধৎকিবিৎৎ যাহা 
আছে ভাহা সর্ব সমক্ষে সংপাত্রে দান করিয়া, এই তস্্রা গুজা করা 
ফাইবেক। প্রতিদিন আমরা থে ধন চুরি করিয়া! আনিৰ তদ্রারা 
খই ন্ত্া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিব । তুমি প্রভাতে উঠিয়া সর্বসমক্ষে 
ধনপুর্ণ ভন্ত্রা বাহির করিবে এবং এঁসমন্ত ধন পুর্ব বিভরধ 
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করিবে । এই রূপ করিলে, অর্থলুদ্ধ কুবেরদত্ত অর্থপতিকে তৃণ 
জ্ঞান করিয়। তোমাকেই কন্যা দন করিবেন সন্দেহ নাই । এবং 
এই উপায়ে আমাদের চৌর্যা কার্খাও পুচ্ছন্গ থাকিবেক | 

ধনমিত্র আমার এই পরাসর্শে হৃষ্ট হইয়া, আমার উপদেশা- 
স্বরূপ সমস্ত অস্্ঠান করিলেন । এ দিবসেই বগ্ুবিমদ্দককে বলি- 
লাম সখে ! তুমি অর্থপতির সহিত কোনরূপে প্রণয় কর এবং 
যাহাতে তোমার উপর তাহার দু বিশ্বাস জন্মে এনূপ চেষ্টা কর, 
আর ক্রমশঃ তাহার অন্তঃকরণে ধনমিত্রের উপর শক্ত] ওবিদ্বেষ 
বৃদ্ধি করিতে থাক । বিমদ্রক আমার পরামর্শের অস্থসরণে পুবৃত্ত 
হইলেন এদিকে ধনমিত্ের ভন্্রারত্ব প্রাপ্তি এবং উত্তরে ভ্তর 
সম্পত্তি বৃদ্ধি দেখিয়/, লুব্ধ কুবের দত্ত অর্থপতিকে কন্যাদ|ন- 
সঙ্কলল পরিত্যাগ করিয়! ধনমি্কেই কন্যা দাঁন করিবেন স্থির 
করিলেন। কিন্তু অর্থপতি ভাহাঁতে সম্পূর্ণ এ্রতিবন্ধকতাচরণ 
করিতে লগিল। 

এক দিন শুনিলাম কামমপ্রারীর কনিষ্ঠ ভগিনী রাগমঞ্ডরীর 
নাচ হইবেক। এই সংবাদ শুনিয়া অনেক নাগরিক লোক যাইতে 
লাগিলেন। আমিও খনমিতের সহিত মৃত দর্পনাভিলাবে সভায় 
উপাস্থিত হইয়া উপবিষ্ট হইলাম। রলাগমগয়ী রঙ্ভূমিতে নৃত্য 
আরস্ভ করিল। আমি তাহার রপমাধরী ও নৃভাদুরী দর্শন 
করিয়া একবারে মোহিত ও শুদ্ধ হইয়া রহিলীম। কু্তুমাযুধ 
ভাহার দৃষ্টি পরম্পরা রূপ নীলপম্ম লইয়াই যেন আমাকে সাতি- 
শয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন | রাগমঞ্জরীর নৃত্য দর্শন করিয়া সভাস্ছ 
সমস্ত লোকই সাতিশয় সন্ধষ্ট হইয়। প্রশংসা করিতে লাগিল। 
প্রশংসা শ্রবণে রাগমঞ্জরীর মুখচক্র্রের বিজাতীয় শোভা জন্মিল। 
ভাহারতৎকালের লৌনদারঘ দর্শন করিয়া আমি নিতান্ত অধৈর্ঘয হইয়। 
উঠিলাম। নৃত্য শেষ হইলে সেই বারবিলাসিনী, কি বিলাস 
হেতুক, কি অভিলীষ হেতুক, কি অকন্মাৎই বা, জানিনা কি €হ- 
ভুক, সেআমাকে অপাঙ্গ নয়নে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
পরিশেষে ঈবৎ হাস্য করিয়। প্রস্থান করিল। আমি তখন গৃহে 
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আয়] দিবার1এ কেবল রাগমঞ্জরী চিন্তায় মগ্র হইলাম । শিরো- 
বেদনাচ্ছলে এক নির্জন গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলীম। 

ধনমিত্র আমার অবস্থা দর্শনে সমস্ত বুঝিতে পারিয়! আমাকে 
বলিলেন সখে ! ধন্য| সেই বারকন্যা, যে তোমার অন্তঃকরণকে 
এরূপ মোহিত করিয়াছে। আমি ভাহার তৎকালীন ভাব ভঙ্গী 
দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি,তভাহারও ভোমার প্রতি প্রণয়প্রবৃত্তি 
হইয়াছে। কামদেৰ তাহাকেও তে।মার ন্যায় ব্যাকুলিত করি- 
স্লাছেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এক স্থানে উভয়ের দিলনের অপেক্ষ। 
মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত সমাগমের একটা এ্রতিবন্ধাক 
'আছে। সেই বারবিল।সিনী বেশ্য। ধর্ম অবলম্বন ন| করিয়। কুল- 
কামিনীর ন্যায় একমাত্র বিবাহিত স্বামি সমাগমে কাল পান করি- 
বেক এ্রতিঞ্! করিয়াছে। এই প্রতিজ্ঞ। শ্রবণে তাহার তগিনী কাম- 
মঞ্জরী এবং তাহার মাত! মাধবসেনা ভাহীকে স্বধর্্ম অবলম্বনের 
নিমিত্ত বিস্তর বুঝাইয়াছিল। কিন্তু সে কোনরূপেই তাহাদিগের 
মভা্্যাগ্লিনী হয় নাই। পরে ভাহারা এই বিষয় রাজগোচর করে। 
রাজা রাগমগ্তরীকে ডাফাইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন তথাপি 
তাহাকে স্বর্ণ প্রবৃত্ত করিতে পারেন নাই । অনন্তর ভাহার 
ভগিনী ও জননী বিনয় পুর্বক নৃপতির নিকট প্রার্থনা করিল 
“মহারাজ ! যদি কোনব্যক্কি আমাদের অমতে রাগমঞ্জরীকে বিবাহ 
করে তাহা হইলে আপনি আমাদের প্রতি অন্ুগ্রহ করিয়! তাহার 
দণ্ড বিধান করিবেন "| রাজ! তাহাদের প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন 
স্বীকার করিয়াছেন। অভএব এবিষয়ে যাহা পরামর্শ হয় কর । 

আমি বলিলাম তবে আর তাবনা কি, রাগমঞ্জরীর এতিজা 
শ্রবণে বোধ হইতেছে সে ধনলুন্ধ। নহে, গুপলুন্ধা । অতএব তাহাকে 
বশ করা কিন কর্ম নয়। তাহার ভগিনী ও জননী কেবল ধনেরই 
আকাঙ্ষা করে। ভাহাদিগকে গোপনে প্রচুর ধন দান করিলেই 
ভাহারা সম্মত হইবেক। আমি মিত্রের সহিত এই পরা মর্শস্থির করিয়া 
ধর্দরক্ষিত| নামে কামসন্রীর দুভীকে কিঞিত অর্থ দিয়া বশীভূত 
করিলাম । তাহার দ্বারা কামমঞ্জরীকে এই কথা বলিয়। পাঠাইলাদ, 
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“যদি তুমি আমার সহিত রাগমপ্তরীর বিবাহ দাও, তাহ! হইলে 
আমি ধনমিত্রের ভন্তরারত্ব চুরি করিয়া তোমাকে দিব »। কামনঞ্তরী 
ভস্ত্রালাভ লোতে আমার প্রার্থনায় সম্মত হইল | আমি রাতি- 
যোগে অতিগোপনে বন্ধুর বাটা হইতে সেই কস্্রাটা আনিয়। 
ভাহাকে দিলাষ | দিয়া, রাগমপ্তরীকে বিবাহ করিলান। 

এইরূপে যে রাত্রে ভস্ত্রারত্ব চুরি হইল সেই দিন দিবা'তাগে, 
বন্গুবিমন্দককে যেরূপ শিখাইয়া | দিয়াছিলাম তদমৃসারে তিনি 
আসিয়া, কৃত্িম কোপ প্রদর্শন পুর্বাক সর্বসমক্ষে ধনমিত্রাকে কত- 
গুলা তিরস্কার করেন। তাহাতে ধনমিত্র বলেন ভদ্র ! কেন তুমি 
অকারণে আমাকে অপমান করিতেছ, আমি তোমার বিন্দুমাত্রও 
অপকার করি নাই। এই কথায় বিমদ্দক পুনর্বার তাহাকে 
তিরস্কার করিয়া কহিলেন “ কি! তুমি অপকাঁর কর নাই । আমার 
গভু অর্থপতি অর্থ দিয়া যে নারী ক্রয় করিয়াছেন, তুমি তাহার 
পিতা মাতাকে ধন সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া তাহাকে গ্রহণ করি- 
বার মানস করিয়াছ, আর বলিতেছ কোন অপকার কর নাই 
তুমি কি জাননা, যে, বির্দক অর্থপতি বণিকের প্রাণতুল্য প্রিয় 
পাত্র। আসি প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পর্যান্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্থত 
আছি। তুমি কিসের এত অহস্কার কর, যে এক তত্ত্রারত্বের অহ- 
ফার, আমি এক রারেই সে অহঙ্কার চূর্ণ করিতে পারি »| প্রতি- 
বাসী ভদ্র লোকেরা বিমদ্দকের এইরূপ সাহস বাক্যে রুষ্ট হইয়া 
তাহাচে ভন করিয়া! বিদায় করিয়া দেন । 

পরদিন প্রাতঃকালে ধনমিত্র রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়। 
কৃত্রিম কাতরত। প্রদর্শন করিয়! নিবেদন করিলেন মহার!জ ! 
আমি পুর্বে যে ভন্তারত্বের বিষয় আপনকার গোর করিয়।ছিলাম, 
গতরাতে আমার সেই ভস্ত্রারতুটা চুরি গিয়াছে । কল্য দিব'তাগে 
অর্থপতি বনিকের তিয়পাত্র বিমার্দক আমাকে অকারণ কতগুলা 
কটু বাকা কহি়্া তন্্া হরণের ভয় প্রদর্শন করে। তাহার উপ- 
রেই আদার সন্দেহ জন্মিয়াছে। এক্ষণে আপনকার আজ্ঞাই 
এম'ণ | বাজা, অর্থপতিকে নির্জন ড।কা ইয়া জিন্ত'সিলেন ভদ্র! 
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বিমদ্দক নামে কেহ তোমার আত্মীয় আছে কি না ?। সুর্থ অর্থ- 
পতি উত্তর করিল মহারাজ ! বিমন্দক আমার পরম আত্মীয় 
রাজা কহিলেন তাহাঢক একবার ডাকিয়া আন । অর্থপতি রাজা- 
জায় স্বপ্হে প্রত্যাগমন করিয়া, বিমদ্দককে আপন আয়ে, 
বেশ্যালয়ে, দ্যুতসভায় এবং আপণ প্রভৃতি নানা স্থানে অন্বেষণ 
করিয়াও প্রাপ্ত হইল ন1। দেব!সুর্খ অর্থপতি আর কিরূপেইবা 
বিমদ্দকিকে প্রাগ্ড হইবেক। আমি তাহাকে সেই দিনেই ভোমার 
অস্বেষণার্থ উজ্জয়িনী নগর প্রেণ করিয়্াছিলাম। সুতরাং 
তাহাকে না পাইয়া অর্থপতি একাকী রাজ গোচরে পুনর্ধার উপ- 
স্থিত হইল । রাজা, সাক্ষী দ্বারা বিমর্দকের সেই সেই সাহস 
বাকোর পুমাণ পাইয়া, অর্থপতিকেই তন্ত্র! হরণের সুলীভূত 
বিবেচন। করিয়া, কারাবদ্ধ করিলেন । 

এদিকে কামমঞ্জরী ভন্্। হইতে অতুল এখধরধ্য লাভের আকা- 
জ্কায়, তস্তরার বিষয়ে যে দৈব আদেশ আছে তদঙ্সারে জাপন 
অর্থ সম্পত্তি সমুদায় বিতরণ করিতে লাগিল। পুর্কে অন্যায় 
গুর্ধক যে বিরূপক বণিকের সর্বস্থ হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই 
বিরূপকের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার তাবৎ সম্পত্তি 
পুত করিল। বিরূপক, অকস্মাৎ আপন সমুদায় সম্প্তি পুনঃ 
প্রাপ্ত হইয়া একবারে আনন্দ সারে মগ্ন হইলেন | এবং আমার 
নিকট কৃতজ্রত পুকাশ করিয়। সংসারধর্ পুনঃ পৃবৃত্ত হইলেন । 

কামমঞ্জরী ভস্ত্ারভ্ব দোহনের পুত্যাশায় অল্প দিন মধ্যেই 
সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল, কেবল গৃহ মাত্র অব- 
শিষ্ট রহিল । এমন সময় ধননিত্র, আম।র পরামর্শাঙ্থসারে অতি 
গে,পনে ভূপতি ভবনে ণিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমি 
গুর্কে আপনকার গোচর করিয়াছি,তন্ত্রা হইতে ধন গ্রহণ করিতে 
হইলে পুর্ব সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয় | এক্ষণে কাম- 
ঞ্জরী বেশ্যা সাতিশয় ধনলুন্ধ! হইয়াও যখন অকাতরে আপন 
সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় আমার ভক্ত 
রত্ধটা ইহার গহেই আছে। 


অপহারবর্ঘ্ম চরিত। ৫৭ 


রাঙ্গা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কামমঞ্তরী ও তাহার মাতাকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন । ভাহাতে আমি যেন অতিবিষ্ন হইয়া কাম- 
মগ্তরীকে বলিলাম বোধ করি, প্রকাশিত রূপে সর্বস্থ ত্যাগ করাতে 
তোমার গৃহেই ভন্্রারত্ব আছে আশঙ্ক। করিয়া, অঙ্গরাঁজ ভোমা- 
দিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাস! করিলে, যি তোমরা 
আমা হইতে পাইয়াছ, বল, তাহা হইছে অবশ্যই আমার প্রাণ- 
দণ্ড হইবেক, আমার বিয়োগে তোমার তগ্িনীও জীবন ধারণ 
করিতে পারিবেন না, এবং এই ভন্ত্রা র্বও ধনমিত্রের হত্তগত 
হইবেক। এককালে নানা বিপদ উপস্থিত, উদ্ধারের উপায় কি? 

কামসঞ্জরী ও ভাহার মাতা আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণে 
অত্যন্ত ভীত হইয়। রোদন করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে 
অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল এক্ষণে আর উপায় কি, আমাদি- 
খের সুর্থতা গ্রযুক্তই এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশিতগ্রায় হই- 
স্কাছে। রাজা আমাদিগকে তস্ত্রাপহারকের নাম জিজ্ঞাসিলে, যদি 
আমরা তোমাকে নিদ্দেশি করি, তাহ! হইলে সকলেই এককালে 
ধনে প্রাণে মজিলাম | তবে এই-এক উপায় আছে, অর্থপতি তস্ত্া 
রক্ত হরণ করিয়াছে বলিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে। লেই হততাগ্য 
পুভিদিন আমাদের গৃহে গতায়াত করিদ্ত, অঙ্গপুরীস্থ তাবৎ 
ব্ক্তিরই ইহা বিদিত আছে। অতএব তাহারই নাম শিদ্দেশ 
করিয়1| আপাততঃ প্রাণ রক্ষা কর! পরামর্শ। এই স্থির করিয়া 
তাহারা রাজভবনে গমন করিল। 

রাজা তাহাদিগ্রকে জিজ্ঞাঁসা করিলেন, কে তোমাদ্িগকে ধন- 
মিত্রের ভন্ত্রারত্ব দিয়াছে, ৰল | ভাহীরা বলিল মহারাজ! বেশ্যা 
জাতির এরূপ রীতি নহে, যে, ধনদাতার নামোলেখ করে। যাহার! 
বেশ্যাসক্ত হয় তাহারা কিছুন্যায়োপার্ধিিত অর্থ আনিয়া বেশ্যাকে 
দেয় না| অতএব মহারাজ বিবেচন! করিয়া দেখুন, আমর! কিরূপে 
তাহার নাম নির্দেশে করি-ত পারি। এইরূপ অনেক বাক্ছল 
করাতে, রাগ কুপিত হইয়। তাহাদের নাস কর্ণ চ্ছেদনের আদেশ 
করিলেন । তখন ভাহার! অতিশয় বিষ ভাব প্রকাশ করিয়া অর্থপ- 
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তিরই না উল্লেখ করিল । রাজ] এই কথ শুনিয়। ক্রোখে জ্বলিয়। 
উঠিলেন। আর কোন অস্সন্ধান ন1 করিয়া ততক্ষণাৎ অর্থপতির 
এ্রাণ দণ্ডের আজ্ঞ। দিলেন। তৎকালে ধনমিত্র কৃতাঁঞ্চলি হইয়া 
নিৰ্দেন করিলেন মহারাজ! এব্যক্তি প্রধান বণিকব ংশে জন্মিয়াছে, 
ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন । বরং 
সর্ফন্থ গ্রহণ পুর্বক নির্ব৷সন করিয়া দেউন। ধনদিত্রের এইরূপ 
সৌজন্য ও দয়ালুতা দর্শনে সভাস্থ তাবৎ লোক তাহার ধন্যবাদ 
ফিতে লাগিল । রাক্রাও পরম পরিতুষ্ট হইলেন । পরে অর্থম্ত 
অর্থপতিকে সর্কস্থ বর্জিত কারিয়। সর্বসসঙ্গে দেশবহিষ্কৃভ করিয়া 
দিলেন। লুনধা কাসমপ্রীসরবস্থান্ত হইয়াছিল, ধনমিবের অঙথ- 
রাখে, অঙ্গরাজ তাহাকে অনুগ্রহ পূর্বক অর্থপতির অর্থের কিয়- 
দংশ দিয়া বিদায় করিলেন । অনন্তর ধননিত উত্তম দিন দেখিয়া 
ফুলপালিফার পাণিগ্রহণ করিলেন । আমি এইরূপে মন- 
ক্ষামনা সিদ্ধ করিয় প্রিয়তম! রাগমঞ্জরীর সহিত স্থুখে কাল হরণ 
করিতে লাগিলাম | 
অবশ্াস্তাবী ঘটনা ফেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না । একরাতি 
আখি প্রণয়িনী রাগমগ্ররীর অনুরোধে অধিক সুরা সেবন করিয়] 
অত্যন্ত মত্ত হইলাম । মন্ত ব্যক্তিরা উত্তর কাল বিবেচন1 না করি- 
যাই সহসা সাহস কর্পে প্রবৃত্ত হয় । আমি মদতরে অধীর হই 
রাগনঞ্জরীকে বলিলাম অদ্য রাঁত্রেই ভোষার গৃহ ধনে পরিপুর্ণ 
করিব, এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিলীম । প্রিয্তদা আমাকে 
মত্ত দেখিক্স| বারশ্বার় বারণ করিতে লাগিল । আমি তাহার নিষেধ 
মা মানিগ্র! অতিবেগে রাজপথে বহির্গত হইলাম । আমার হস্তে 
ক্ষেবল একখানি খভ্গ ছিল । চৌর্ধযকার্যের উপযোগী আর আর 
উপকরণ লইতে বিস্মৃত হইলাম। শৃ্লিকা নামে রাগমগ্তরীর দাসী 
আমায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লীগিল | অবিলঘেই কতগুলা 
"শ্রী পুরুষ আগিয়া আনাকে আক্রমণ করিল। আঁমি তখন 
অন্িশগ্ন মন্ত ছিলাম, তাহাদের দ্ুই তিন জনকে খড়গাঘাত 
করিলাম | পরিশোধে মদভরে অবসগ-শরীর হইয়া ভূতলে পতিত 
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হইলাম । সেই অবকাশ তাহার! আমাকে বন্ধন করিয়! ফেলিল। 

অনন্তয় শৃগালিকা আর্তস্থরে চীৎকার করিতে করিতে আসিল 
উপস্থিত হইল । তৎকালে আমার কিঞ্চিৎ চৈতনো1দয় হওয়াতে 
মনে মনে বিবেচনা করিল।ম অহো! কি কুকর্ম করিয়াছি, আপন 
দোষেই ঘোরতর বিপদে পতিত হইলাম | এখন কি করিয়। উদ্ধ।র 
হই। ধনদিব ও রাগমপ্জরীর সহিত আমার প্রণয় আছে নগরের 
মকলেই জানিতে পারিয়াছে। আমার নিমিত্ত উত্তর কালে তাহা- 
দের কেন বিপদ ঘটন! না হয়, অথচ আমিও এ বিপদে মুক্ত 
হইতে পারি, এমন কোন উপায় করা কর্তৃবা। ক্ষণকাল চিন্তা 
করিয়া মনে মনে এক উপায় স্থির করিলাম | অনন্তর শৃগালিকাকে 
বলিলাম দ্র হ, বৃদ্ধে! দূর হ, তুই সেই অর্থলদ্ধা রাগমপ্তরীকে 
স্তরারত্-গর্বিত ধলমিত্রের সহিত গিলন করিয়া দিয়াছিদ্‌, আবার 
আমার নিকট আস্মীয়তা করিতে আসিয়াছিদ্‌। আমি তোর রাগ- 
মগ্তরীর ভাবৎ অলঙ্কার এবং ধনমিবের ভস্্রারত্ব চুরি করিয়া 
'আনিয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণ ঘান্ ভাহাও স্বীকার, ভথাপি 
তোর কথায় আর কদ।পি রাঁগদপ্জরীর গৃহে য|ইব ন1। 

পরম ধূর্ত শৃগালিকা আমার মনের ভাঁৰ বুঝিয়। সজল-নয়তে 
রাঙ্দপুরুষদিগের নিকট নিবেদন করিল হেনহাশয়গশ! আপনার! 
ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন, আমি ইহার স্থানে আমার কন্যার "ল- 
স্কার গুলির লন্ধান জানিয়া লই। তাহার! এই প্রস্তাষে সম্মত 
হইলে, শৃগাপিক! আমার নিকট আসর! বলিল সৌমা ! আষার 
এই অপরাধটা মার্জন। কর, এক্ষণে ধননি তোমার কলত্র 
হরণ দ্বারা শত্রু হইয়াছে, যথার্থ বটে । কিন্তু রাগমঞ্চরী চিরকাল 
(তোমার পরিচর্যা করিয়াছে, তাঁহার প্রতি কিঞ্িৎ অস্থৃগ্রহ প্রকাশ 
কর, ভাহারঅলঙ্কায় গুলি লইয়! কোথায় রাখিয়াছ বলিয়া দ1ও। 
এই বলিঙ্পা আমার পদতলে পতিত হইল | তখন আমি কৃত্রিম 
দয়। প্রফাশ করিয়া! বলিলাম, তাল, আমিত সৃত্তার হাত্তে পতিতই 
হইয়াছি, তবে আর ত1হার অলঙ্কা় রাখিবার প্রয়োজন কি। 
রক্ষী পুরুষদিগের সমক্ষে প্রক।শিত জ্ল্পে এই কথ| বলিয়া, শৃশা- 
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লিকার কানে কানে সঙ্ষ্ষেপে আপন উদ্ধারের উপায় বলিয়া 
দিলাম। সে আমার সমস্ত অভিপ্রায় বুঝিযা লইল | এবং, বস! 
চিরজীবী হও, দেবতারা তোমার প্রতি প্রসঙ্গ হউন, এইরূপ 
আশীর্ধাদ করিতে করিতে চলিয়। গেল । রক্ষী পুরুষের জামাকে 
কারাগারে আনিয়া বদ্ধ করিল। 

কান্তক নামে এক যুবা পুরুষ এ কারাগারের কর্তৃত্ব পদে স্তন 
নিযুক্ত হইয়াছিল । সে যৌবন মদে মন্ত হইয়া আপনাকে সুন্দর 
পুরুষ বলিয়! অভিমান করিভ। ফলতঃ তাহার কিছিৎ সৌন্দর্য্য 
ছিল বটে, কিন্তু ভীদুশ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না। সে একদিন আমার 
নিকট আনিয়া বলিল, তুমি যদি ধনসিত্রের ভন্ত্রারত্র গ্রতার্পণ 
না কর, তাহা হইলে ভোমাকে নান। যাঁতন| তোগ করিয়! পরি- 
শেষে মৃত্ু-পথের পথিক হইতে হইবেক। আমি হাস্য কিয়! 
বলিলাম, যদিও চিরকালের চোরিত অর্থজাত প্রত্যর্পণ করিতে 
হয়, যদিও সহজ সহত্ম যাতন| তোগ করিতে হয়, তথাপি আমর 
পরম শক্ত ধনমিত্রের ভন্ত্রারত্র কদাপি প্রদান করিব না, ছুঢ় 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কান্তক প্রতাহই আমাকে এইরূপ ভয় এদ- 
রন, কখন বা তর্ন গর্জন, কখন ব সানা বাক্য প্রয়োগ করিতে 
লাগিল। আমি সেই কারাগারে কোন প্রকারে কাল হরণ 
করিতে লাগিলাম | 

কিছু কাল পরে এক দিন অপরাহ্ছে শৃগালিকা একাকিনী 
নির্জনে আমার নিকট আসিয়া প্রযুল্ল বদনে বলিল সৌমা !তুমি 
আমার কানে কানে যাহা বলিয়। দিয়াছিলে তাহা সম্পন্ন করিয়া 
তুলিয়াছি। আমি তোমার আদেশাম্থসারে ধনমিত্রকে গিয়। বলি- 
লাম “ তোমার বন্ধু বেশ্যা সংসর্সন্ুলত পান দোষ হেত্ুক এইরূপ 
বিপদে পড়িয়!কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন । তোমাকে বলিয়াছেন 
তুমিনিংশঙ্ক চিত্তে রাজার নিকটে গিয়া জানাও মহারাজ ! আমার 
যে ভস্ত্রারত্ব অর্থপতি অপহরণ করিয়াছিল, আপনকার অন্থ্গ্রহে 
ভাহ। আমি পুনঃএ্রাপ্ত হইয়! সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিলীম। 
ইতিমধ্যে রাগমপ্রারীর নায়ক একজন অক্ষণূর্তত আমার সহিত বনুত্ব 
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করিয়াছিল । আমি তাহার সম্পর্কেই তাহার প্রিয়তমা রাগমঞ্জরীর 
শৃহে কখন কখন গমনাগমন করিত এবং বন্ধুর প্রণয়িনী বলিয়া 
কখন কিঞ্চিৎ উপৌকনস্বরূপ বসন ভূষণও প্রদান করিতাম। 
সেই ছুরাশয় আমার ভাদ্শ ব্যবহার দর্শনে, আমি রাগমঞ্তরীতে 
অস্থরত্ত হইয়াছি, অনুমান করিল তাহাতে আমার এতি এবং 
রাগমঞ্জরীর প্রতি কুপিত হইয়া, আমার তস্্রীরত্্ ও রাগমগ্জারীর 
অলম্কারাদি সমুদয় চুরি করিয়াছে। পুনর্কার অনাত্র চুরি করিতে 
যাইভেছিল, পথিমধ্যে আপনকার নাগরিক পুরুষেরা ধরিয়া, 
কারাগারে রাখিয়াছে। কিন্তু রাগমগ্রীর এক পরিচারিকা অনেক 
অঙ্গনয় বিনয় করিয়া তাহার নিকট অলঙ্কারগুলির সন্ধান লইয়। 
গিয্পাছে, বোধ করি পাইয়।খাকিবেক | মহারাজ! অনুগ্রহ করিয়া 
যদি সেই ছুরাক্মার নিকট হইতে আমার ভন্ারত্রটী দেওয়াইয়! 
দেন, তাহা হইলে, কৃভার্থ হই । রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিলে, 
তিনি অবশ্যই তোমাৰ বন্ধুর প্রাণদও ন। করিয়া, তয় প্রদর্শনাদি 
অন্যান্য উপায় ছারা ভক্তারত্ব দেওয়াইবার চেষ্টা করিবেন। তাহা 
হইলেই ইটসিদ্ধি হয় » ধনমিত্র আমারনিকট তোমার এই বিপদ্‌ 
শুনিয়া তোমার আদেশাস্থূপ সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছেন । তাহাতে 
রাজা কান্তকের এ্রতি, তোমার নিকট হইতে ভস্তরারত্র আদায় 
করিবার অঙ্কুমতি দিয়াছেন । 

এই সংবাদ কহিয়। শৃগালিকা পুনর্বার আমাকে বলিল, সৌম্য! 
আমি তোমার আশুঙ্ুসারে রাগমপ্রারীর নিকট অর্থ লইয়| তদ্দারা 
রাজকন্যা অস্বালিকার পরিচারিণী মাক্গলিকাকে বশীভূত করি- 
লাম। মাঙ্গলিক! দ্বারা রাগমঞ্জরীর সহিত রাজকন্যার আলাপ 
পরিচয় হইল, এবং ক্রমশঃ উভয়ের প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
আমি প্রতিদিন রাগমঞ্চরীর প্রেরিত নানাবিধ বসন ভূষণ উপ- 
হার লইয়া, রাজকন্যার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলাম। 
রাজকন্যা আমাকে ক্রমে ক্রমে অতিশয় তাল বাঁসিতে লাগিলেন। 
একদিন তিনি ছাতের উপর দড়াইয়! আছেন এমন সময় আমি 
তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, অনভিদুরে কান্তক কোন 
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কর্মান্তরে আসিয়া, রাজকন্যার রূপ মাধুরী দর্শনে মুদ্ধ হইয়! 
এক ছৃষ্টে ভাহার দিকেই চাহিয! রহিয়াছে। রাঁজকন্যাও, সেই 
দিকে কতগুলি কপোতের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু কান্তককে 
দেখিতে পান নাই। আরম অবসর বুঝিয়া একটা রহসোর কথা 
কহিলাম। তাহ শুনিয়া! রাজকন্য। মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগি- 
লেন। এ সময় আমি কান্তকের প্রতি দৃষ্টিপাভ করিয়া এরূপ 
নয়নভঙ্গী করিলাম, যে, তাহাতে কান্তক মনে করিল রাজকন্যা 
তাহার প্রতিই আসক্র-চিন্ত হইয়া হাস্য করিলেন | মনে মনে 
এই রূপ বিবেচনা করিয়া অক্পরুদ্ধি কান্তক নিতান্ত অধীর হইয়া 
উদ্চিল | আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়। তথ। হইতে প্রস্থান 
করিল। 

সেইন্দিন সায়ংকালে রাজকন্যা এক পেটিকার মধ্যে বসন-যুগল 
ভাঙ্ব,ল বীটিকা ও অস্ুলেপন-সামগ্রী রাখিয্া আপন অঙ্গ,রীয়- 
সায় মুদ্রিত করিলেন । এবং, এই পেটিকা প্রিয়সখী রাগসঞ্জ; 
দাও বলিয়া আমার হস্তে অর্পন করিলেন । আমি সেই পেটিকা 
লইয়া কান্তকের গৃহে উপস্থিত হইলাম | অফুল সমুদ্রে সগ্ন বাতি 
নৌক! প্রাপ্ত হইলে যেমন হয়, তেমনি সে আমাকে পাইয়। আহন।- 
দিত হইল । রাজকন্যা এই সকল সামগ্রী তোমাকে উপহার দিয়া- 
ছেন এই বলিয়া, আমি সেই পেটিকাটা কান্তকের হস্তে অর্পণ 
করিলাম । আরে! বলিলাম, তোমার নিমিত্ত রাজকন্যা নিতান্ত 
কাতর হইয়াছেন, কামদেব তাহাকে নিরন্তর শর গ্রহারে জর্জ 
করিত করিতেছেন । এই প্রকার ও আর আর প্রকার বচনোপন্যাস 
দ্বার! অল্পনুদ্ধি কান্তককে অল্প দিন মধ্যেই একবারে উন্মস্ত করিয়া 
তুলিলাম। 

এক দিন নির্জনে তাহাকে কহিলাম আর্য ! আমার প্রতি- 

বেশী সামু্িক শাস্ত্রবেন্তা এক দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন “ সায়ত্রিক 
শাস্সে যে সমস্ত রাজ-লক্ষণ নি্দিঘি আছে, কান্তকের আকারে 
ভৎ লমুদন্ন লক্ষিত হইতেছে । বোধহয় এই চক্পানগরীর ক্আধি- 
পত্য ফাস্তুকের হস্ত্রগ্ভ হইবেক » | এক্ষণে সে কথ। আমার 
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যথার্থ বোধ হইতেছে। নতুবা, এই পৃথিবীতে কত শত রূপবান 
রাজপুত্র আছেন, তাহাদিগকে অবছেলন করিয়া রাজকন্যা 
তোমার প্রতিই এত অঙ্গুরক্ত হইলেন কেন। এক্ষণে যাহাতে 
তোমার সহিত ভীহার মিলন হয়, তাহার কোন সছুপায় করা 
কর্তবা । তোমাদের মিলন হইলে, রাজা জানিতে পারিয়া যদি 
কুপিতও হন তথাপি, তোমার বিরহে কন্যার প্রাণ বিয়োগ 
আশঙ্কা করিয়া, কদপি তোমার গ্রাণদণ্ড করিবেন না, প্রতন্ত 
তোমার হস্তেই সমস্ত সামবাক্ষোর ভার সমর্পণ করিবেন । তোমার, 
কুমারীপুরে প্রবেশ করিবার, আমি এক পরামর্শ বলি। এই কারা- 
গারের পশ্চাৎ ভাগেই কুমারীপুরের উপবন | কোন নিপুণ ব্যক্তি 
দ্বারা কারাগৃহ হইতে উপবন পথান্ত সন্ধি খনন করাও । এ সন্ধি 
পথ দ্বারা তুমি তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে, 'আর কোন 
উদ্বেগের বিষয় নাই । র।জকন্যার পরিচারিকাগণ সকলেই তাহার 
অন্থ্রভ্ত, তাহারা কদ।পি এই গোপন ব্যাপার একাশ করিবেক না। 

আমার নিকট এই কথ শুনিয়া কান্তক বলিল সাধু তদ্রে 
সাধু, তুমি ভাল পরামর্শ বলিয়াছ। এই কারাগারে এক জন 
তন্কর আছে, সে সগরসন্তান দিগের ন্যায় খনন কর্ণেন নিপুণ, যদি 
ভাহাকে বশ করিতে পারাযায়, ভাহ! হইলে এ কর্ম সম্পন্ন 
হইতে পারে | আমি জিজ্ঞাসিলাম কে সে তক্ষর, কেনই তাহাকে 
বশ করিতে পারা যাইবেক না। কান্তক বলিল যেব্যক্ি ধনমি- 
তের ভক্তরা চুরি করিয়াছে, এই বলিয়া তোমাকেই নিদ্দেশ 
করিল । আমি বলিলাম এ ত সহজ উপায়, তাহাকে কারা মোচ- 
মের লোভ দেখাইয়া,সন্ধি খনন করিয়া লও সন্ধি খনন হইলে, 
পুনর্ঝার তাহাকে বন্ধন করিয়া, তুমি রাজার নিকট গিয়া নিবেদন 
কর মহারাজ ! সেই তক্কর কোন ক্রমে ভন্ত্ররত্ প্রত্যর্পণ করিল না। 
রাজ! এই কথ শুনিয়্| ভাহার প্রাণ দণ্ড করিবেন ।ভাহা হইলে, 
এই ব্যাপার আর প্রচার হইবার সন্ভাবনা থাকিবে না। কান্তক 
কেষ্ট চিন্তে এই পরামর্শ স্থির করিয়াছে । এক্ষণে তোমার প্রলো- 
ভনের নিমিত্ত আমাকেই প্রেরণ করিয়াছে । 
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শৃগালিকা এই সমস্ত বিবরণ কহিয়। পরিশেষে বলিল, আমি 
এই পর্যান্ত করিয়। তুলিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্তব্য, কর । দেব! 
এই সমস্ত শুনিয়া আমি শৃগালিকার প্রতি পরম প্রীত হউলাম, 
বলিলাম শৃগালিকে! ধনা, আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিয়া 
ছিলাম, তুমি তদপেক্ষা অথিক করিয়াছ। যাহাহউক, এক্ষণে 
কান্তককে আমার নিকটে আনয়ন কর। অনন্তর, কাস্তক আমার 
নিকট আসিয়া, আমাকে কারা হইতে মোচন করিয়া দিবেক শপথ 
পুর্বক প্রতিজ্ঞা করিল । আমিও বলিলাম এই গোপনীয় ব্যাপার 
আমি কদাচ প্রকাশ করিব না। তাহা শুনিয়। কান্তক আমার নিগড় 
বন্ধন ছেদন করিয়া দিল। আমি কারাগারের এক অন্ধকার গৃহে 
ভিত্তিকোণ হইতে আরস্ত করিয়া উপবন পর্যাস্ত, সর্পসুখাক্কৃতি এক 
গশস্ত সুরুক্গ প্রস্তুত করিলাম | মনে মনে চিন্তা করিলাম “ কান্তক 
আমার প্রাণ বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াই বন্বান মোচনের শপথ 
করিয়াছে । অতএব সে আত্তায়ী। তাহাকে বিনাশ করিলে 
তাদ্বশ পাপম্পর্শ হইতে পারে না । বিশেষতঃ তাহাকে বিনাশ 
না করিলে, আপন প্রীণ রক্ষারও উপায়ান্তর নাই »। আদি সন্ধি 
খনন করিয়া কাঁরাগৃহে প্রত্যাগত হইলে, কান্তক আমাকে পুন- 
র্বার বদ্ধ করিবার উপক্রম করিল । তখন আমি তাহাকে বলপুর্রক 
ভূতলে ফেলিয়া, বক্ষঃস্থলে বসিয়া, তাহারই খড়গ দ্বারা তাহার 
শিরশ্ছেদন করিলাম । 

অনন্তর শৃগালিকাকে কহিলাম ভদ্রে! তুমি রাজকন্যার অন্তঃ- 
প্ুরের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছ, আমাকে বলিয়] দাও, তথায় 
একবার যাইবার ইচ্ছা হইতেছে। শৃগালিক| আমীর সনক্ষে অন্তঃ- 
পুর বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিল । আমি নিশীথ সময়ে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলাম, অন্তঃপুর, নানাবিধ আলোকে আলোকময় হই- 
ফ়াছে। পরিজনগণ অচেতন প্রায় নিস্থপ্ত রহিয়াছে। আশ্চর্য 
পর্যযক্কে অপুর্ব শয্যার উপর রাজকন্য! একপার্ষ্ে নিদ্রা যাইতে- 
ছেন। ভীহার মনোহর উরুদ্য় পরস্পর সংলগ্ন রহিক্লাছে। নিতম্ব 
দেশে একখানি হস্ত শিখিলভাবে পতিত রহিয়াছে । অবিরত নিশ্বান 
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প্রশ্বাস বশড়$, উ্তত বক্ষঃস্থল ঈষৎ কম্পমান হইতেছে । ম্বখ- 
পদ্মে অল্প আল্প ঘর্মদবিম্ছু হইয়া মকরন্দ-শোতা বিধান করিতেছে, 
স্থকোমল শুভ্র শয্যাতলে রাজকন্যার শরীর অদ্ধ্নিলগ্ন হওয়াতে, 
বোধ হইতে লাগিল, যেন, শরৎকালীন মেঘ মধ্যে স্থির সৌদা- 
িনী শোভা পাইতেছে। 
আমি সেই আশ্চর্য সৌন্দর্ধয দর্শনে মোহিত প্রায় হইলাম । 
ষনে করিয়াছিল রাজকন্যার গৃহ হইতে কোন অসুল্য রজব হরণ 
করিয়া আনিব। কিন্তু আমি কি হরণ করিব, তিনিই আমার মন 
হরণ করিয়া লইলেন | তখন কি করি কিছুই অবধারণ করিতে 
না পারিয়া, ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম | মনে মনে তর্ক করিতে 
লাগিলীম, যদি এই মনোহারিণীকে না পাই,পঞ্চবাগ আমার প্রাণ 
বিনাশ করিবেন । যদি হঠাৎ অঙ্গ স্পর্শ করি, এই বাল! এখনিই 
আর্তরব করিয়া উঠিবেক, তাহা হইলে মনোরথ সিদ্ধি হওয়। দরে 
থাকুক, প্রাণ বিনাশের সম্তাবন| | আমি এই রূপ চিন্তা করিতেছি, 
হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক পার্স একখানি চিত্র-ফলক এবং 
চিত্রকর্ম-সাঁধন বর্ণভাও ও কতগুলি ভূলিক! রহিয়াছে । আমি 
সেই ফলক লইয়া সেই খানে বসিয়াই, এইরূপ একটী ছবি 
'আকিলাম, যে, রাঁজকন্য| শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমি তীহার 
চরণ প্রান্তে কৃতাঞ্জলি ছণ্ডায়মান রহিয়াছি। পস্চাৎ্, আপন 
অঙগরীয়কের সহিত রাঁজকনণার অঙ্গুরীয়ক পরিবর্ত করিয়! নির্গত 
হইলাম,এবং জরুক্গ দ্বার একবারে কারাগারে আগিয়া উঠিলাম ॥ 
সিংহঘোষ লাঘে এক প্রধান নাগরিক পুরুষ কোন অপরাথে 
এ কারাগারে বহুকালাবধি বদ্ধছিলেন। তাহার সহিত আমার 
অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল । এক্ষণে তাহাকে বলিলাম মিত্র! আমি 
কান্তককে বিনাশ করিয়াছি, তুদি এই কথ| রাজগোচর করিয়া 
যদি কোন রূপে মুক্ত হইতে পার, চেক! কর। আমি সিংহঘোযকে এই 
পরামর্শ দিয়া শ্বগ্ালিকার সহিত সেই রাত্রেই কার হইতে পলা- 
২ য়ন করিলাম । রাজপথে উপস্থিত হইয়াই হঠাৎ কতগুলা রক্ষিক 
পুরুষের সমক্ষে পতিত হইলাম | তখন মনে করিলাম, আমি 
মি 
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এক্ষণে অভিবেগে দৌড়িয়। অক্রেশেই পলাইতে পারি, কিন্তু তাহা 
হইলে শ্বগালিক! বিপদে পতিত হইবেক। এইরূপ চিন্ত। করিয়া 
ভুতপদে রক্ষিক বর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উন্মত্তের 
ন্যায় অঙ্গতঙ্গী করিয়া বলিলাম, যদি আমি চোর হুই, আমাকেই 
বন্ধন কর, এই বৃদ্ধাকে বদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। চতুর। শুৃ্া- 
লিক! আমার এই বচন আবণে ও আকার প্রকার দর্শনে আমার 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়। সজল নয়নে রক্ষিকগণকে বলিল, 
আমার এই সন্তানটী বায়ুগ্রস্ত হওয়াতে আমি ইহাকে বন্ধন 
পুর্বক বছ দিন চিকিৎস| করিয়া আরা করিয়াছিলাম। কল্য 
ইহাকে প্রকৃতিস্থ বোধ করিয়! ম্ক্ত করিয়া দিয় ছি। অদ্য অর্দধ- 
রাত্রে পুনর্বার উদ্মন্ত হইয়! নান। অসম্দ্ধ বাঁকা কহিতে কহিভে 
পলায়ন করিতেছে । আসি স্ত্রীলোক, কি করি, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই 
যাইতেছি। যদি তোমরা অঙ্কগ্রহ করিয়। ইহাকে ধরিয়া! দাও 
পরম উপকৃত হই। এই বলিয়! শৃগালিক! যখন তন্দন করিতে 
লাগিল, তখন আমি বলিলাম বৃদ্ধে ! পবন দেবকে কে বদ্ধ করিতে 
পারে, কাক কখন কুকুরের নিগ্রহ করিতে পারে না। এই বলিয়া 
দৌড়িলাম। রক্ষিকেরা শৃগাীলিকাকে বলিল বৃদ্ধে ! তুমিই উন্মত্তা, 
যেহেতু উত্নস্তকে মুক্ত করিয়। দিয়াছ,কে তোমার পাগলকে এখন 
খরিয়। দিবেক, এই বলিয়! তিরস্কার করিতে লাগিল । শৃগালিকাও 
কুন্দন করিতে করিতে আমার পশ্চাৎপশ্চাৎ দৌড়িয়া আসিতে 
লাগিল । আসি রাগয়গররীর গৃহে উপস্থিত হইয়া বিরহকাতরা 
প্রিয়তমাকে নানাবিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট রাজি 
সুখে যাপন করিলীম। প্রভাতে ধনমিত্রের সহিত একত্রিত হইলাম । 

অনন্তর, যরীচি মহর্ষি পুনর্ধা পুর্ব প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন 
শুনিয়া, আমি ভাহার নিকট উপস্থিত হইলাম যেরূপে তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে তিনি তাহ। বলিয়া দ্রিলেন | এদিকে সিংহ- 
ঘোষ কান্তকের মৃত্যু সমাচার রাজগোচর করিয়! বন্ধান হইতে 
মুক্ষি পাইলেন । রাজা তাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কান্তফের 
পদেই নিযুক্ত করিলেন । সিংহঘোষের সহিত আমার বনছুত্ধ ছিল, 
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এক্ষণে তাহার ক্দাতসারেই আমি সেই স্ুরুঙ্দ ঘীরা কন্যান্তঃপুরে 
পুনর্কার প্রবেশ করিলাম । ইতিপুর্ৰে শৃগ্গালিক। রাজকন্যার নিকট 
আমার রূপ গুণের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করে, তাহাতে তিনি 
আমার প্রতি নিতান্ত অস্ুরত্ত হইয়ছিলেন। আমি তাঁহার সমক্ষে 
উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে চির-পারিচিতের ন্যায় সাতিশয় 
সম্বর্ধনা করিলেন । এইরূপে আমি প্রতিদিনই সুরুক্গপথে তাঁহার 
নিকটে গমনাগমন করিতে লাগিলীম | 
এমন সময় চগডবর্া, বিবাহ্‌ করিবার বাসনায় সিংহ্বর্্ার 
নিকট তাহার এই কনা। প্রার্থনা করিল। অঙ্গরাজ তাহার প্রার্থন! 
পূর্ণ না করাতে, সে সাতিশয় কুপিত হইয়া সৈনা সামন্ত সমভি- 
বাহারে আসিয়া অঙ্ষপরী আক্রণ করিল । ভাহার উপদ্রব ঙ্গ- 
রাজের অসহা হইয়। উঠিল | যে সমস্ত রীজগণ তাহার সাহাব্যার্থ 
আসিতেছিলেন, অঙ্গরাজ তীহাদের অপেক্ষ। না করিয়া ই যুদ্ধার্থ 
বহির্গত হইলেন । চ্ডবর্ম যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়! কাঁরা- 
রুদ্ধ করিল। পরে তাহার কন্যা অস্বালিকাকে বলপুর্বক আপন 
শিবিরে লইয়া গেল । আর অধিক কাল বিলম্ব করিতে ন! পারিয়। 
সেই দিনই রাত্বিশেষে বিবাহ করিবেক স্থির করিল । 
আমি তখন ধনমিত্রকে বলিলাম নিত্ব ! যে সকল বিদেশীয় 
বাজগণ অঙ্গরাজের সাহায্যার্থ আসিতেছেন, তুমি তাহাদিগকে 
সমুচিত সন্বদ্ধন] করিয়া লইয়া আইস। আসিয়াই দেখিতে পাইবে 
চগডবর্্ার শিরস্ছেদ্ন হইয়াছে। দিত্রকে এই কথ। বলিয়া আমি 
চগুবর্শ্মার শিবিরে গমন করিলাম | দেখিলাম ত্রথায় নান! উৎসব 
হইতেছে। শিবিরের সকল দারই মুক্ত রহিয়াছে বিবাহ দর্শনা- 
ভিলাষী নগরবামী নাঁনাজাভীয় লোক গমনাগমন করিতেছে । 
আমি ভখন কতগুলি স্ততিপাঠকের সঙ্গে বিধাহাক্নে প্রবেশ 
করিলাম | তংকালে চণ্ডবর্দ অগ্সি সমক্ষে অস্বালিকার পাণিগ্রহ- 
পার্থ উপবিষ্ট হইয়াছিল । কন্যার করগ্রহণার্থ যেন কর প্রসা- 
, রণ করিল, অমনি আমি তাহার হস্ত ধরিয়। বলপুর্ববক আণকর্ষণ 
করিলাম, এবং ততক্ষণেই ছুরিক! প্রহীরে তাহার বক্ষংস্থল বিদীর্ণ 
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করিয়। ফেলিলাম | তখন তাহার সেনাগণ আমাকে আক্রমণ 
কারল। আমি অবলীলা ক্রমে তাহাদিগকে শমল সদনে প্রেরণ 
করিলাম । পরে, ভয়-কল্পিত| অন্বালিকাকে রাক্তদন্দিরে প্রত্যান- 
য়ন করিয়া! নানাবিধ আশ্বাস বাকো সান্ডুন| করিতেছি, এমন সময় 
তোমার মধুর গভীর স্থর কর্ণগো'চর হইল । 

রাজবাহন অপহারবর্ম্মার এই আশ্চর্য বিবরণ শ্রবণে উষৎ 
হাস্য করিলেন। অনন্তর উপহারবর্থ্াকে ভীহীর বিবরণ কহিতে 
আদেশ করিলেন। 


শি 


তৃতীয় উদ্ভ্বাস। 
উপহারবর্ধ৷ চরিত | 


উপহারবর্শা। ঈবৎ হাস্য করিয়। আপন বৃত্তান্ত বলিতে 
আরন্ত করিলেন দেব ! আমি নানা দেশ পর্যটন করিয়া পরিশেষে 
বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হইলাম | রাজধানী নিথিল। পবেশ করি- 
বার গুর্কেই সন্াসীদিগের মঠ দেখিতে পাইলাম । বু পর্য্য- 
উনে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলীম, এ আশ্রমে বিশ্রীমার্থ উপস্থিত 
হইলাম তথায় এক বৃদ্ধা তাপসী আমাকে আসনাদি প্রদান 
করিজেন, এবং সনহ নয়নে কিয়ৎক্ষণ আমার আপাদ মন্তক 
নিরীক্ষণ করিয়া অশান্ত অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন । আমি 
জিজ্ঞাসিলাম 'অন্ব ! আমাকে দেখিয়| তুমি রোদন করিতে লাগিলে, 
কারণ কিঃ 

বৃদ্ধা করুণ বচনে আমাকে বলিতে লাগিলেন বৎস! শুনিয়া 
থাকিবে, প্রহীরবর্্। এই মিথিলা নগরীর রাজ। ছিলেন । মগধ- 
রাজ রাজহংসের সহিত তাহীর অতিশয় বন্ধদ্ব ছিল। গ্রহার- 
-বর্মার পত্ী শ্রিয়স্বদা, মগধরাজের মহিষী বন্থুমতীর সহিত সখ্য 
বিধান করিয়াছিলেন। মগধরাজ্য, গিখিলার বহু-দুরবর্তাঁ হই- 
লও, তাহারা সর্বদাই পরস্পর এণয় চক দ্রব/ সামগ্রী উপ- 
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টৌকন প্রদ/ন করিতেন । ক্রমশঃ ভীহাদের সাঁতিশয় সৌহার্দ 
বুদ্ধি হইয়াছিল। একদা বন্গুমতীর নীমন্তোন্রয়নের নিমক্তণে, 
মিথিলারাজ সপরিবারে মগধ রাজ্যে গমন করিলেন। গ্রমন করিয়া, 
পরম মিত্র রাজহংস ও বন্গুমতীর সাক্ষাৎকার লাভে পরম সুখী 
হইলেন । তীহাদের অস্রোধেতথায় কিছু কাল অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । এমন সময় মালব-রাঁজ ম,নসারের সহিত মগধরাঁ- 
জের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । ছূর্তা্য বশতঃ এ যুদ্ধে 
মগধরাজের পরাজয় হইল, এবৎ তাবৎ রাজ্য এককালে ছার খার 
হইয়। গেল । মিথিলারাজ স্বচক্ষে বন্ুবিপস্তি দর্শন করিয়া সাতি-. 
শয় দুঃখিত ও নিতান্ত কাতর হইলেন, কি করেন সপরিবারে 
প্রাণে প্রাণে সন্বর স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । 

এখানে আসিয়। দেখিলেন ভ্রাতৃপুত্র ছুশ্চরিত্র বিকটবর্মম। বল 
গুর্বকতীহার সিংহাসন অক্রমণ করিয়া রাজ্য করিতেছে, ধনাগার 
ও সৈন্য সামন্ত সমস্ত আপন বশবর্তী করিয়াছে। মিথিলার 
আসিবামাত্র তাহাকে রাজা হইতে দুর করিয়। দিল। তিনি 
অসহায়, কি করেন, আপন রাজো স্থান না পাইয়া, ভাগিনেয় 
সুক্ষরাজের সাহায্য লইবার বাসনায় সুক্ষ রাজ যাত্র। করি- 
লেন। মন্ুযোর ছুঃসময় পড়িলে, এককালে নানাবিপদ্‌ উপস্থিত 
হয় । নিথিলারাজ অতি ছুর্গম অরণামার্গে যাইতেছেন, হঠাৎ কত- 
গুল।দন্ত্য আসিমা তীহীকে আক্রমণ করিল । 

আমি তাহার এক পুত্রের ধাত্রী ছিলাম, আমার কন্যাভাহার 
আর একটা পুত্রের প্রতিপালিকা ছিল। সেই ভয়ঙ্কর সয়ে কে 
কোথায় রহিল, কাহাকেও না দেখিয়। আদি বালক লইয়া পলায়ন 
করিতে লাগিলাম, ক্রমশঃ একাকিনী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ 
করিলাম । হঠাৎ একটা বিকটাকার ব্যাম্র আসিয়া, আমাকে এমত 
নখাঘাত করিল, যে, তংক্ষণাৎ মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত হইলাম । 
অনতিদুরে ব্যাের! বাঘমারা কল পাতিয়া রাখিয়াছিল। এ কলে 
একটা মৃত কপিল নিজ্রিতের ন্যায় শয়ানছিল। পুত্রটা আমার 
হস্ত জর্ট হইয়া, ভাগ্যকমে এ কপিলার কক্ষদেশে পতিত ও 


৭৯ দশ্কুমার 
লুদ্ায়িত হইয়া রহিল ব্যাত্র তখন কালপ্রেরিত হইয়াই যেন, 
আমাকে ছাড়িয়া ত কপিলাকে আকদণ করিল,।যেমন আকর্ষণ 
করিবেক অমনি সেই কল হইতে এক বাণ বিনির্গত হুইয়! তাহার 
প্রাণ সংহীর করিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাধেরা আসিয়া, পরম সুন্দর 
প্ত্র পাইয়া গৃহে লইয়! গেল। আমি সেইখানেই অচেতন প্রায় 
পতিত রহিলাম। 

অনন্তর এক দয়ালু বনচর আসিয়া আমাকে আপন কুটারে 
লইয়া! গেলেন, এবং অতি যত্বে আমার ক্ষত|দির চিকিৎসা করি- 
লেন। আনি সুস্থ হইলাম বটে, কিন্ত পুত্রটীর নিষিত্ত অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইতে লাগিলাম। অনেক অঙ্কুসন্ধান করিয়াও তাহার 
উদ্দেশ না পাওয়াতে নিভান্ত নিরাস হইয়| রোদন করিতে করিতে 
গ্রস্ুর উদ্দেশে চলিলাম। পথিমধ্যে এক মুনির সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। তিনি আমার শোকের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। ত্বাহীকে সমস্ত 
ৃস্তান্ত বলিয়া, গমন করিতেছি, এমন সময়, আমার কন্যা এক 
সুবা পুরুষ সমভিব্যাহীরে যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম । কনা 
আমাকে দেখিয়াই করুপন্থরে রোদন করিতে লাগিল । অনেক ক্ষণ 
রোদনের পর বলিল “ আমি সেই ছরাস্মা দল্গাদিগের অন্ত্রাধাতে 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া, রাজপুত্রকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে পলায়ন 
করিতেছি, এক ্যাধ আসিয়া বলপুর্বক রাজনন্দনকে গ্রহণ করিয় 
প্রস্থান করিল । অবিলদ্েই আর এক ব্যাধ আমাকে বয়স্থা দেখিয় 
জাপন ভবনে লইয়া গেল | তখন আষার রোদন বৈ আর উপায় 
রহিল না । ব্যাধ আমাকে নানা উপায়ে সুস্থ করিয়] বিবাহ করিতে 
াহিল। আমি নীচ সংসর্গ ভয়ে নিতান্ত কাতর হইতে লাগিলাম । 
এমন সময় ভাগাক্রমে এই যুবা পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । এবং আমাকে ব্যাধ হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ্‌ করি- 
লেন। এক্ষণে প্রভুর নিকট যাইতেছি, তোমার সঙ্গে দেখা হইল», 

আমি সেই যুবা পুরুষের পরিচয় লইলাম। তিনি আমাদের 
রাঙ্জারই এক জন ভৃত্য । কোন কারণে পথে বিলম্ব হইয়াছিল এক্ষণে 
প্রস্ুর নিকট গমন করিতেছেন । তখন আমরা তহারি সমতি- 
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ব্যাহারে প্রভু সমীপে উপস্থিত হইলাম । এবং তাহার সম্ভান- 
দ্বয়ের অপহরণ বৃত্তান্ত আস্মপুর্বিক কহিলাম। ভাহীতে তাহার 
শোকানল দিগুণ প্রহ্থলিত হইয়া উঠিল। ভূত্যেরা তাঁহাকে 
নানাবিধ আস্মাস বাক্যে সাঙজুনা করিয়া, তীহার তাগিনেয়ের 
আলয়ে উপস্থিত করিল । কিয়ংকাল পরে তীহার শোকাবেগের 
অনেক শান্তি হইল । তখন তিনি স্থদেশে যাত্র! করিয়! রাজ্যাপ- 
হারী বিকটবর্্মীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরস্ত করিলেন |কিন্ত 
ভাগাদোষে সমরে গরাজিত্ত হইলেন । এক্ষণে বিকটবর্্া ভাহাকে 
কারারুদ্ধ করিয়। রখিয়াছে, দেবীও সেই সঙ্গে কারাবাস করি- 
তেছেন। 

বস! আমার বড় ছুর্তাগয । প্রভুর এত ছুরবস্থা দর্শন করি- 
লাম, আপনিও এত কষ্ট পাইল!ম, তখ।পি মরণ হইল না। এই 
বৃদ্ধ বয়সে কি করি, সন্গণাস ধর্ম অবলম্বন করিয়া এইআ শ্রমে রহি- 
য়াছি। আমার কন্য! অনন্যগতিকা, কি করিবেক, উদরাল্সের জন্য বি- 
কটবর্্মার মহিষী কল্পগুন্দরীর আশ্রয় লইয়াছে। বৎস !সেই ছুট 
রাজনন্দন যদি থাকিতেন, এত দিনে, তোমার মত হইতেন, তাহা 
হইলে মহারাজের এ ছুরবস্থা ঘটিত না। আমাকেও এত ক্রেশ 
ভোগ করিতে হইত না। এই বলিয়! তাপসী সাতিশয় শোকে 
রোদন করিতে লাগিলেন। 

আমি তাপনীর মুখে পিত। মাতার এইরূপ ছুরবস্থার কথা 
শুনিয়া! অত্যন্ত দুঃখিত হইলান,ত।পসীকে বলিলাম মাত ! রোদন 
করিওনা, আর চিন্ত। নাই। তুমি, যে পুত্রের নিমিত্ত রোদন করি- 
ভেছ, আমিই সেই। পিতা মাতাকে আর অধিক দিন ক্রেশ সহ 
করিভে হইবেনা, ছুরাত্মা বিকটবর্ম্ার যাহাতে নিপাত হয়, শীঘ্রই 
ভাহার উপায় করিতেছি। অন্রত্য কোন ব্যক্তিই আমাকে মিথি- 
লারাজ্ের পুত্র বলিয়া অবগভ নহে । এমন কি, পিত। মাতাও 
আমাকে পুভ্র বলিয়া জানেন ন|| ছুর।চার বিকটবর্ষ্মার সংহারের 
উপায় সহজেই হইয়! উঠিবেক। 

ৃদ্ধ। আমার পরিচয় পাইয়। একব।রে আনম্সাগরে মগ্র হই- 
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লেন। অক্রপুর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিয়া গদাদস্বরে বজিলেন 
বৎস ! চিরজীবী হও, এত দিনের পর বিখ্বাতা প্রসঙ্গ হইলেন, এত 
দিনের পর বিদেহরাজ্ প্রভু প্রহারবর্ম্ার হস্তগত হুইবার সন্তা- 
বনাহইল,এত দিনের পর আমাদের প্রভু অপার দুঃখসাগর হইতে 
উত্তীর্ণ হইলেন, অহো। ! দেবী প্রিযস্বদার আজি কি সৌভাগ্য! 
এইরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাপসী আমাকে সাতিশয় যত্পে 
ভোজন করাইলেন। অনন্তর আমি মঠের একদেশো কট-শষ্যায় 
শয়ন করিলাম। সনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, এক্ষণে কি 
উপায়ে অতীন্ট সাধন করা বায়। কপট ব্যতিরেকে মনস্কামনা 
সিদ্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই | স্ত্রীলোক দ্বারাই কপট কর্ম 
অনায়ানে সম্পন্ন হয় । অতএব, অগ্রে বিকটবর্দ্মার অস্তঃপুরের 
বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক, পশ্চাৎযাহা হয় করা য/ইবেক। 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই রজনী অবসান হইল । উষ্ণরশ্মির 
অশ্বগণ গগন পথে অবগাহন করিল। অশ্বগণের নিশ্বাসবেগে 
আহত হইয়াই যেন, রনী অপসারিত হইল । 
দিক্‌ সকল প্রকাশ হইলে আমি গাত্রোথান করিয়া তাপসীকে 
বলিলাম মাত-! তুমি, বিকটবর্স্দার অন্তঃপ্লুরের কোন বুস্তান্ত 
অৰগত আছ কি ন1ঃ এইরূপ জিজ্ঞস| করিতেছি, এক জন স্ত্রী 
লৌক আসিয়। উপস্থিত হইল। তাপসী তাহাকে দেখিয়া আন- 
ন্দিত হইয়া বলিলেন বহুসে পুদ্করিকে! আজি আমাদের কি 
আনন্দের দিন! আমাদের রাজকুমার আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। 
ইহীকেই আমি অতি শৈশব সময়ে বনে হারাইয়াছিলীম। প্ুক্ধ- 
রিক| আমাকে দেখিয়। আনন্দে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল ) 
তাপসী তাহাকে বিকটবর্শার অন্তঃপুর-বৃততান্ত কনে অনুমতি 
করিলেন । সে বলিল কুমার ! সঙ্গেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। 
বিকটবর্্মীর অনেক স্ত্রী আছে, তন্মধ্যে কামরূপেশ্বর কলিন্দবর্্ার 
_ কন্যা কল্পনন্দরীই তাহার অভিশয় প্রিয়তমা । তাহার তুল্য 
রূপৰতী গুণবতী রমণী ভূমণওডলে আর নাই । কিন্তু বিকটবর্্া, কি, 
রূপে,কি, ুণে,কোন অংশেই তাহার যোগ্য নহে 1 সে অতিশয় 
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সূর্খ, দেখিতেও অতিশয় কুরূপ | তাহার প্রতি কল্প সুন্দরীর অপু" 
'মাত্রও অন্থুরাগ নাই, বরং বিরক্তিই আছে। কিন্ত বিকটবর্ধ্মা আর 
আর ভুন্দরী সত্তেও করন্ন্দরীকে প্রাণ তুল্য সহ করিয়। 
খাকে। 

বিকটবর্্ীর প্রতি কল্পস্ুন্দরীর বিরাগের কথা শুনিয়া আমি 
পুষ্ধরিকাকে বলিলাম ভগিনি ! তুমি কল্ন্দ্দরীর সমক্ষে বিকট- 
বর্ম্মার সুর্খভাদি দোষের উল্লেখ করিয়া তাহার গ্রতি তাহার 
বিদ্বেষ বৃদ্ধির চেষ্টা কর, অন্কুরূপ-ভর্ত-গ্কামিণী বাসবদস্তাদির বর্ণনা 
করিয়া ভাহার অন্ত্ককরণে অস্যতাপ জন্মিয়া দাও, এবং বিকট- 
বর্মণার অন্য নায়িকা সহবাস অন্বেষণ পুর্বক তাহার নিকট প্রকাশ 
করিয়া তাহার অভিমান বৃদ্ধি করিতে থাক | অনন্তর ধাত্রীকে 
বলিলাম মাত! তুমিও অনন্যকার্থ্যা হইয়া কেবল কল্পসুন্দরীর 
পরিকর্ধ্য। আরত্ত কর । তাহা হইলে আমি তথাকার এভিদিবসের 
বৃত্তান্ত তোমার মুখে অবগত হইতে পারিব | তাহারা দুজনে বত্ব 
পুর্বক আমার বচনাহ্রূপ অন্ুষ্ঠীন করিভে লাগিল । 

একদিন ধারী আসিয়া আমাকে বলিলেন বস! তুমি যে ষে 
উপায় বলিয়াছিলে, সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছি । বিকটবর্ম্ার 
অভি কর্পঙন্দরীর নিতান্ত বিদ্বেঘ জন্িয়াছে। বিকটবর্্ার মহিষী 
হইয়াছে বলিয়া আপনাকে নিতান্ত ছর্ভাগ্যা নিশ্চয় করিয়া 
সাতিশয় খিদ্যনান হইতেছে । এক্ষণেকি করিতে হইবেক বল। 
তখন আমি আপন আকৃতির একখানি প্রতিক্কৃতি চিত্রিভ করিয়া 
ধাত্রীকে বলিলাম মাতঃ! এই ছবি খানি লইয়া কল্পনুন্দরীর 
হা্তে অর্পণ কর । সে দেখিয়া যে কথ বলিবেক, তুমি আমাকে 
কহিও। 

খাত্রী চিন হস্তে কলপুদ্দরীর নিকট গমন করিলেন। অনেকক্ষণ 
বিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া নির্জনে আমাকে বলিলেন বৎস ! কল্ল- 
সন্দরীর হত্তে চিত্রপট সমর্পণ করিলাম । সে দেখিয়া বিস্ময়াপক্স 
হইয়া বলিল আহ। ! কি অপরূপ রূপ ! পৃথিবীতে কি এমন রূপ- 
বান্‌ পুরু আছেন £ বোধ হয়, কামদেবেরও এরূপ রূপ নহে। 


৭৪ দশকুমার 


যাহাহউক, ঘিনি এই চমতকার ছবি লিখিয়াছেন,তিনিই বা কেদন 
গুণবান্‌। তখন আনি ঈবৎ হাষ্য করিয়া বলিলাম দেবি ! যথার্থ 
অঙস্কতব করিয়ছ, ভগবান্‌কামদেবও এমন রূপবান্‌কি না সন্দোহ। 
কিন্ত পৃথিবী অতি বিস্তীর্ণা, দৈবাৎ কোন স্থানে এরূপ রূপবান, 
প্ররুষ থাকিতেও পারেন | যদ্দি থাকেন, তাহা হইলে তুমি 
তাহাকে কি কর ? মে বলিল মাত !কি বলিল, আমি তাহ'কে মন 
পণ সম্নদায় সমর্পণ করিয়া চিরকাল চরণ সেবা করি। যদি বাস্ত- 
বিক এরূপ পুরুষ-রন্্ থারেন, তাহা হইলে, তূসি আমার গ্রাতি 
এই অস্থগ্রহ কর, তাহাকে আনিয়া একবার আলাকে দেখাও, 
দেখিয়। নয়নদ্য় চরিতার্থ করি। তখন আমি বলিলাম দেবি ! 
এক রাজকুমার জন্পুতি এই নগরে আবিয়াছেন। বসন্তোৎমবের 
দিন ফ়চছাক্রমে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তৎকালে তুমিও নবীগণের 
সহিত উপবনে বিহার করিতেছিলে, তিনি তোমাকে দেখিতে 
পাইয়াছেন। ভোমাকে দেখিয়াই নিতান্ত অধীর হইয়া! আমার 
আশ্রমে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণা 
দর্শনে তাহাকে তোমারি যোগ্য পাত্র বিবেচন| করিয়। খই গুর্ব্টক 
রাখিয়াছি। নম্পতি তিনি আপন ওতিকৃতি আপনিই প্রস্তুত করিয়া 
তোমাকে দেখা ইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন । এক্ষণে তোমার অস্থ- 
মতি হইলে তাঁহাকে তে।মার নিকট আনিয়া দি। 

বৎস !আমার এই কথা শুনিয়! কললনন্দরী ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়া 
বলিল মাত! এখন আর তোমার নিকট কিছুই গোপন কর! 
উচিত নহে। বলি শুন । মিথিলারাজ গ্রহারবর্মার সহিত আমার 
পিতার সাতিশয় সম্প্রীতি ছিল | আমার মাত! মানবতী প্রিয়- 
স্বদা দেবীর শ্রিয়বয়স্যা ছিলেন । একদিন প্রিয়স্ঘপ! দেবী কথায় 
কথায় আমার মাতাকে বলিলেন “ প্রিযসসখি! যদি তৌদার পুত 
হয় আমার কনা] হয়, কিন্বা আমাব পুক্র হয় তোমার কন্যা হয়, 
আমর! তাহাদের পরস্পর বিবাহ দিব, ভাহা হইলে আমাদের 
প্রণয় চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া থাকিবেক,। প্রিয়্দদ| দেবী এইরূপ 
অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার সন্তান ন1 থাকাতে সে দন- 
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স্কামনা পুর্ণ হইল না । আমার কন্যাকাল উপস্থিত হইলে, বিক- 
উবর্্মা পাণিগ্রহণার্থী হইয়া পিতার নিকট প্রার্থনা করে। পিতা 
বুঝিতে ন| পারিয়া। তাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। কিন্ত 
বিকটবর্প্মার দোষের কথা কি কথিব, সে অতিশয় নিষ্ঠ,র, অধার্টিক, 
পিখ্যাবাদী। ভাহার কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি,কি শৌর্য/বীর্যা, কি সৌন্দর্য, 
কিছুই নাই । তাহার প্রতি আমার কোন কালেই অস্থ্রাগ ছিলনা। 
এক্ষণে আবার পুষ্করিকার মুখে শুনিলাম, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
আমার সপত্বী রময়ন্তিকীর প্রতি জস্থ্রত্ত হইয়াছে। মাঁতঃ ! আর 
আমার তাহার ম্বখাবলোকন করিবার ইচ্ছা নাই। অদ্যই তুসি উপ- 
বনমধ্যে মাধবীলতাভবনে সেই পুরুষরাত্ডের সহিত আমার মিলন 
করিয়া দাও । ভীহার কথা শুনিয়া অবধি, আমার মন নিতান্ত 
চঞ্চল হইয়াছে । এই বলিয়া কল্পনুন্ররী সাতিশয় ব্যগ্রতা ও বিনয় 
করিতে লাগিল। বন! তাহার নিকট আনি, তোমাকে লইয়! 
যাইব প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে ভুমি যেমন বিবে- 
চনা কর। 

কল্পস্ন্দরীর এইরূপ বঙ্কল্প শুনিয়। আমি অতান্ত আহ্লাদিত 
হইলান। অনন্তর ধাত্রীর নিকট অস্তঃপুরের সমুদয় স্থান ও উপ- 
বনের তাবৎ প্রদেশের বিবরণ অবগত হইলাম কিন্তু পরক্্ী- 
সংসর্গে পাপের আশঙ্কা করিয়া সে রাত্রি গমনে বিরত হইলাম। 
শহ্যায় শয়ন করিয়! চিন্তা করিতে লাগিলাম “এক্ষণে আমার অভি- 
প্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে, কেবল অধর্্দভয়ে আমার চিত্ত দে|লা- 
মান হুইতেছে। কিন্তু কি করি, এই উপায় অবলম্বন না করিলে 
পিতা মাতার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। বিকটবর্্া যেরুপ 
ছুরাস্মা, ভাহার অনিষ্ট সাধন করা কোন ক্রমেই লীতিশান্্র-বিরুদ্ধ 
বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, কেবল পিতা মাতার উদ্ধারের 
নিষিভই এই সাধু-বিগর্হিত কর্ম আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে । 
কিন্তু দেব রাক্ষধাহন ও অন্যান্য বান্ধবগ্গণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়] কি 
মনে করিবেন» | এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রীগত হইলান । 

নিক্রিত হইয়াই স্বপ্রে দেখিলাম, তগবান্‌ ভূতনাথ আসিয়া 
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আমাকে বলিতেছেন উপহারবর্্ন্‌! এক বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ 
কর। পার্রভীনন্দন গজানন একদিন গঙ্গায় জলক্রীডা করিতে- 
ছিলেন। গঙ্গা আমার এক প্ী |.তিনি সপত্থী-পুত্রের উপদ্রব 
সহা করিতে না পারিয়। “ তুমি মন্ুষা দেহ প্রাপ্ত হও » বলিয়া 
ভাহাকে শাপ প্রদান করিলেন। গজাননও, অকারণে শীপপ্র- 
দানে তুদ্ধ হইয়া, গঙ্গাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন “ তুমি জল- 
ময় শরীরে যেমন সাধারণ-ভোগ্যা হইক়াছ, সেইরূপ, মানবী 
শরীর ধারণ করিয়া সাঁধারণ-্ভাগা। হও । ভখন গঙ্গা। আগার 
নিকট আসিয়া & বৃত্তান্ত কহিয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
আমি তীহাকে সাঁজুনা করিয়া বলিলাম প্রিয়ে ! গজাননের মুখ 
হইতে যে কথা নির্গত হইয়াছে, নিখ্যা হইবার নহে । অবশ্াই 
ভামাকে মানবী হইয়া সাধারণ-তোগ্যা হইতে হইবেক। তবে 
যে, তুমি পাভিব্রত্য ভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছ, বরং আমি তাহার 
সছুপায় করিতেছি । তুমি কামরূপেশ্গর কলিম্দবর্্মার কন্যা হইয়৷ 
অবতীর্ণ হও, আমিও বিকটবর্্মা ও উপহারবর্ম্মা এই উভয় 
শরীর পরিগ্রহ করিয়! মিথিল। নগরে অবতীর্ণ হই । তুমি প্রথমে 
কিছু দিন বিকটবর্্দীর সহবাস করিয়া, অবশেষে উপহারবর্্মীর 
সহিত সুখে বাস করিবে । তাঁহা হইলে তোমার পাঁতিত্রত্য ভঙ্গ 
হইবার সন্তাবন! নাই। 

দেব ! তগবান্‌ ভূতনাথ এই বৃত্তান্ত কহিয়! আমাকে বলিলেন 
উপহারবর্শান্‌! তুমি ও বিকটবর্্মা, উভয়েই আমার অংশ, এবং 
কল্পুন্দরী গঙ্গার অংশ । অতএব তুমি পরাঙ্গনা সংসর্গ দৌষের 
আশঙ্কা পরিত্যাগ কিয়! সচ্ছন্দে অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হও, 
অধর্ঘ সন্ভীবনা করিও না। 

এইরপ স্বপ্ন দর্শনের পর মিদ্রীতঙ্গ হইল । তখন আমি পর- 
মাহ্দাদিত হইয়। কেবল কল্পসন্দরী চিন্তায় অল্লাবশিষ্ট যামিনী 
যাপন করিলাম । কামদেব অনন্যকর্পা। হইয়া! আমার প্রতিই 
অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । দিবাঁভাগ অতি কষ্টে অতি- 
ঘাহিত হইল। দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন । অন্ধকারে 
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তাবৎ দিক আচ্ছন্ন হইল । আমি দ্চ়রূপে কটিবন্ধন করিয়া খড়গ- 
হাস্তে বহির্গত হইলাম । পুর্কেই পুদ্করিকা, খধাত্রীর গৃহদ্ধারে যে 
বেণুষ্টি রাখিয়া গিয়।ছিল, তাহা লইয়া, খাত্রীর উপদিষ্ট পথে 
বিকটবর্্ার অন্তঃপ্ররের দিকে চলিলান। রা'জব1টার চতুর্দিকে 
বারিপুরিত পরিখ1 বেষ্টিত ছিল । আমি সেই পরিখার ধারে উপ- 
স্থিত হইলাম, এবং সেই বংশযষ্টি, সেত্তর আকারে পাতিত করিয়া 
ভদ্ছারা পার হইলাম। পরিখা পার হইয়া উচ্চ প্রাচীরে বেশ 
সংলগ্ন করিয়া প্রাচীরোগরি আরোহণ করিলাম । এবং তৎসং- 
যুক্ত ছাতের উপর দিয়া সুরম্য সোপান পথে অন্তঃপুরের উপবন- 
ভূমে অবরোহণ করিলাম । অবতীর্ণ হইয়াই প্রথমতঃ বকুলবীথী 
অতিক্রম করিয়া উত্তরাভি ুখে যাইতেছি' চক্রবাঁক মিথুনের বিচ্ছেদ 
খেদপ্বনি শুনিতে পাইলাম । অনতিদুরেই একটা মনোহর ঝিল 
দেখিতে পাইলাম । তাহার ভীরবর্তা রমণীয় পথে কতক দুর গমন 
করিলাম । 

অনন্তর অতিনিভূত প্রদেশে এক বিশাল মাধবীলতামণ্ডপ 
স্বাউিগোচর হইল। তন্মধ্যে একটা অপুর্ব আলোক জ্বলিতে 
ছিল। আমি এ নগুপে প্রবেশ করিয়া সেই প্রদেশের আশ্চর্য 
শোভা সন্দর্শনে চমতকৃত হইলাম । দেখিলাম তাহার এক পার্থ 
নানাবিধ সুরভি কুনু সুসক্চিত অভিনব 'অশোঁক-পল্লবে বিরচিত 
এক গর্ভগৃহ রহিয়াছে । তন্সধো বিস্তীর্ণ কুক্থমশয্যা, হস্তিদন্তময় 
ভালবুস্ত, রতি বারি পুরিত ভূক্ষারক, ও নানা প্রকার উপভোগ- 
সামগ্রী সমস্ত বিন্যন্ত আছে। আমি তথায় বসিয়া বিশ্রান করিতে 
লাগিলাম | ক্ষণ বিলঘেই সুমধুর কানিনী-পদসঞ্চার ধ্বনি শুনিতে 
পাইলাম । পদশন্দ শ্রবণ কল্পনুন্দরীর আগমন অনুমান করিয়! 
তৎক্ষণাৎ গর্তগৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। এবং বৃক্ষের অন্ত- 
রালে লুঞধাযিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। অবিলদ্েই সেই 
দন-কাতরা তুবনমোহিনী শনৈঃশনৈঃ আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন । তথায় আমাকে দেখিতে না পাইয়! সাতিশয় ব্যথিত-হৃদয় 
হইয়া বলিলেন “ হায়! প্রতারিত হইলাম, কোথায় সেই প্রাণনাথ, 
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তগবন্‌ কামদেব ! আমি তৌগ!র নিকট কি এত অপরাধ করিয়াছি 
যে, ভূমি আমাকে এরূপ দগ্ধ করিতেছ। 

তখন আমি তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলাম ন্ুন্দরি ! ভুমি 
কামদেবের নিকট নানা রূপে অপরাধিনী হইয়া, নিজ শৌন্দর্যা- 
গুণে তাহার প্রিয়তমা রতিকে নির্ধ্িত ও লজ্জিত করিয়াছ, 
জলতা দ্বারা তীহার ধন্থুকের শোভা! হরণ করিয়াছ, কটাক্ষপাতে 
তীহার বাপবর্ষণ নিক্কল করিয়াছ। অতএব তিনি তোমার এতি 
কুপিত হইয় যে. ক্রেশ এরদান করিতেছেন, নিতান্ত অনায় নহে | 
কিন্ত আমি তাহার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে যে 
ক্লেশদিতেছেন ইহা অন্ৃচিত বলিতে হইবেক | তাঁহার নির্তর শর 
প্রহারে আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কিঞ্চিৎ কৃপ'- 
স্ষ্ঠি করিয়া জীবন রক্ষা কর | এই বলিয়া আসি সেই বিলাসিনীর 
করগ্রহণ করিলাম। কল্পঙন্দরী হঠাৎ'আমাকে নয়নগোচর করিয়া 
লঙ্জা হর্ষ নন্তুম সহকারে অনির্বচনীয় ভা বান্তর প্রাপ্ত হইলেন । 
আমি বিনয়-মধুর বচনে তাঁহার লঙ্জা বিমোচন করিয়া, সেই 
নিশীখ সময়ে, সেই নির্জন লতাতবনে, সেই কুন্ুম শয়নে, সীম 
ুখসস্তোগে যামিনী যাপন করিলাম । 

নিশাবসান সময়ে আমি প্রণয্লিনীর নিকট বিদায় প্রার্থন। 
করিলান। তিনি বলিলেন প্রিয়তম ! তুমি কি রূপে এরূপ নিষ্ঠ,র 
কথ। কহিলে, তুমি গমন করিলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পাঁরিব 
না। যদি একান্তই ঘাও, আমাকেও লইয়া চল । আমি বলিলাম 
শ্রিয়তমে ! যদি নিতান্তই আমার প্রতি ভোমার অন্থ্রাগ হইয়া 
থাকে, আমি ফে পরামর্শ বলি নিঃসংশয় চিন্তে তাহার অন্কষ্ঠীন 
কর, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে । আমার এই 
চিত্রপট বিকটবর্ধ্দাকে দেখাইয়া বল “ স্থানিন্‌! আমার পিভার 
দেশ হইতে এক মহা গ্রভাব। তাপসী আসিয়াছেন। তিনি নান! দেশ 
পর্যটন করিয়া যোগসিদ্ধি, মনতুসিদ্ধি ও তপঃসিদ্ধি করিয়াছেন । 
আমাকে এই চিত্ত দেখাইয়া বলিলেন বসে ! আমি একটা 
আশ্চর্য সন্্র জানি, তাহার প্রভাবে অতি কুরূপ ব্যক্তিও এই- 


উপভারবর্ধ্ম চরিত। ৭৯ 


কূপ রূপবান্‌ হইতে পারেন । সেমন্ত্র সাধনের একটা বিশেষ 
বিধি আছে, শ্রবণ কর। যাহার রূপবান্‌ হইবার ইচ্ছা থাকে, 
তাহার স্ত্রীকে অমাবস্/ার দিন নির্জন প্রদেশে পুরোহিত দ্বারা 
চতুহ্ন্ত প্রমাণ অগ্নি কুণে অগ্নি স্থাপন করিয়। হোম করাইতে হয়, 
পুরোহিতের! প্রস্থান করিলে, সেই স্ত্রী স্বয়ং যদি উপবাসিনী 
থাকিয়। নিশীথ সময়ে একাকিনী সেই অগ্নিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ 
পুর্বক শতসঙ্াক চন্দন সমিধ, ও অগ্ুরু সদিধ, আর কতগুলি 
পউবস্্র দিয় হোম করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার এই 
চিতস্থ পুরুষের আকার লাত হয়। তদনন্তর তাহাকে ঘণ্টাঞ্জনি 
করিয়া স্বামীকে তথায় আহ্বান করিতে হয়। স্বামী আসিয়া হার 
নিকট আপনার অন্তরের নিগৃড় কথা সফল ব্যন্ত করিয়া, মুদ্রিত 
নয়নে যদি তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তৎক্ষণেই সেই অপরূপ 
রূপ লাভ করিতে পারেন। এবং সে স্ত্রীও আপন পুর্ববাকার প্রাপ্ত 
হন। বসে! যদি তোমার স্বামীকে রূপবান করিবার ইচ্ছা থাকে 
এইরূপ অন্ুষ্ঠান কর । স্বামিন্‌ ! তাপসী এই বলিয়া চিত্রটী তোমাকে 
দেখাইবার নিনিত্ত র[খিয়া গিয়াছেন । আমার ইচ্ছা হইতেছে তুমি 
এইরূপ রূপবান পুরুষ হও । এক্ষণে তোমার যদি অভিমত হয়, 
বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় অন্তরক্গ ও মন্্রিবর্ের সহিত পরামর্শ করিয়া 
এই বিধির অনুষ্ঠান কর। 

শ্রিয়তমে ! তোমার প্লখে এই কথা শুনিয়া বিকটবর্মা রূপ- 
বাল হইবার বাসনায় অবশ্যই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেক। 
যে রাত্রে এই উপবনে এই বিধির অন্থষ্ঠান হইবেক, তৎকালে 
আমি এই স্থানে গে'পন ভাবে থাকিব । পুরোহিতের! হোম কর্ম 
সমাধান করিয়! গমন করিলে পর, তুমি এখানে আসিবার নময় 
বিকটবর্ম্মীকে পরিহা সকরিয়া বলিও * ধূর্ত! তুমি অতি অকৃতজ্ঞ. 
তোমার উপর কোনরূপে বিশ্বাস হয় না। তুনি আমার মন্তবলে 
পরম সুন্দর পুরুষ হইয়া, হয় ত আমাকে অবজ্ঞ| করিয়। আমার 
সপত্বী গণের মনোরথ পুর্ণ করিবে | এক একবার এমনও মনে 
হইতেছে, বুঝি আমি অ'পনিই আপনার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত 


৮০ দশকুমার 
হইতেছি | এই কথা শুনিয়া বিকটবর্্ম। যাহ! বলিবেক, তুমি 
আমিক্মা অবিকল আমাকে কহিও | আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম, 
পুষ্করিকাকে আমার পদচিহ সকল মার্ডন করিতে বল। কল্প- 
সুন্দরী আমার উপদেশ-বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিজেন। 
আমিও উপবন হইতে নির্গত হইয়া আবাসে আসিলাম। 
কলপসুন্দরী বিকটবর্্মাকে চিত্র দেখাইয়া আমার আদেশাস্থ- 
রূপ সম্দয় কথাই বলিলেন | অল্পবুদ্ধি বিকটবর্্মাও অক্লামাত্র 
সন্দেহ না করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। এই বৃত্তান্ত, ক্রমে 
ক্রমে রাজ্য মধ্যে প্রচার হইল। সকলে বলিতে লাগিল “ রাজা 
(বিকটবর্ধমা দেবীর মন্ত্রবলে দেবতুল্য শতীর প্রাপ্ত হইবেন | আপন 
অন্তঃপুরে আপন মহিযীই এ কর্ম সম্পন্ন করিবেন, স্থুতরাং ইহাতে 
সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, বৃহস্পতি সদ্ূশ বুদ্ধিজীবী 
মস্ত্িগণ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া এই আন্ত ব্যাপারের অন্ষ্ঠানে 
সম্মতি দিয়াছেন । যাহা হউফ যদি এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়, 
বড়ই আশ্চর্ঘ্য বলিতে হইবেক | অথবা মণি সন্ত্রওষধির অচিন্ত- 
নীয় এভাব, সকলই সন্তাবিত হইতে পারে » 1 
অমাবস্যার দিন বিকটবর্্মা রূপবান্‌ হইবার বাসনায়, কল্ল- 
ন্ন্দরীর নিদ্দিটি বিধির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভরবয সামগ্রী আয়ো- 
জন করিল। ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে অন্তঃপুরের 
উপবনে বিপুলতর ধৃমোদলাম হইতে লাগিল । দধি দুগ্ধ ঘৃতাদির 
আহুতি-গদ্ধে দিক্সকল আমোদিত হইল| ক্ষণ কাল বিলঘে 
ধৃম নিবৃত্তি হইলে, আমি সেই উপবনে উপস্থিত হইলাম । কল্প- 
স্ন্দরীও অনতিবিলম্বে একাকিনী আসিয়! আমাকে সহাস্য বদনে 
বলিলেন, শ্রিয্তম ! তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রান্স হইয়াছে। 
আমি আিবার সময় সেই পণুকে বলিলাম “ তোমাকে রূপবান্‌ 
করা হইবে না, তুমি আমার মন্ত্রবলে পরম সুন্দর পুরুষ হইয়া 
আমার সপত়ী গণের মনোরথ পুর্ণ করিবে | এই কথা শুনিয়া 
সে আমার চরণে পতিত হইল, এবং বিনয় করিয়া বলিভে লাগিল 
জন্দরি ! আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি, মাঞ্জন। কর, অতঃ- 
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পর আমি আর কন তোসা ভিন্গ কাহাকে মনেও করিব না, 
এক্ষণে প্রকৃত কার্ধো দ্বরা কর। 

আমি কল্পস্ন্দরীর নখে এই সমাচার শুনিয়া, তাহাকে সেই 
কুপ্তমধ্যে গে!পনে রাখিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলাম । 
আসনে বসিয়া! ঘণ্ট। ধ্বনি করিতে লাগিলাম। সেই ঘণ্ট। যমদু- 
তীর ন্যায় বিকটবর্দ্মাকে আহ্বান করিল । তখন আমি অগ্ুরু 
চন্দনাদির আহুতি প্রদান করিতে লাগিলাম। বিকটবর্ম্মাও কাল- 
প্রেরিতের ন্যায় আগিয়া উপস্থিত হইল । উপস্থিত হইয়া আমাকে 
দেখিয়া ভাবিল, রাজীই মন্ত্রবলে এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া- 
থাকিবেন | তথাপি, কি সঙ্কুচিত হইয়। সশঙ্কচিত্তে আসনে উপ- 
বেশনকরিল॥ আমি ভাহাকে বলিলাম *“ তুমি অনি সা্ষী করিয়া 
পুনর্ধার শপথ পুর্বাক বল, যদি এই আঁকার প্রাপ্ত হইয়া আমার 
পত্রী গণের মনোরথ পরিপুরণে প্রবৃভভ না হও, তবে আমি 
ভোমার শরীরে এই আকার সংক্ানিত করি । বিকটবর্্মা আমার 
মুখে এই কথা শুনিয়া আমাকে রাজ্ঞীই নিশ্চয় করিল, এবং শপথ 
করিয়া বলিল “ আমি যাবজ্জীবন কেবল তোমারই আক্ঞাম্গুবর্ী 
হইয়া থাকিব এ) তখন আমি কিঞিংৎ হাসিয়া বলিলান আর 
শপথে প্রয়োজন নাই । এক্ষণে, তোমার মনোগত যে কিছু নিগৃঢ় 
কথা আছে, আমার নিকট তৎসন্দয় বা করিয়া বল। বলিব! 
মাত্র তোমার আকার ধ্বংস হইবে । 

বিকটবর্দ্ণা বলিল এক্ষণে আমার কেবল এই চারিটা গোপ- 
নীয় কথা আছে। প্রথম-_তুমি জান, পিতৃবয প্রহীরবন্্মাকে কারা- 
বাসে রাধিয়াছি। সম্পূ-তি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির 
করিয়াছি, বিষা্গ দ্বারা তাহীর প্রাণ সংহাঁর করিয়া, নগরে প্রচার 
করিয়া দিব অজীর্ণ রোগে প্রহারবর্্ার মৃড়া হইয়াছে খিভীয়__ 
কনিষ্জ ভাত। বিশীলবর্্মাকে পু রাজ্য ল্ঠ করিবার নিমিত্ত পাঠা- 
ইস্সাদিব, ইচ্ছা করিয়াছি। তৃতীয়__খনতি নামক যবনয়জের নিকট 
যে বহুমুলা হীরক আছে, যকিঞ্চিৎ সুলা দিয়া তাহা হস্তগত 
করিয়! লইব, মানজ করিয়াছি । এবং এই কার্যা সাধনের নিমিত্ত 
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পাঞ্চালিক ও পরিত্রাতকে নিযুক্ত করিয়াছি । চতুর্থ প্রহীরবর্্মার 
অন্তরঙ্গ অনন্তসীরের শিরস্ছেদন ও সর্বাস্থ হুরণার্থ শতহলিকে 
আদেশ করিয়াছি। 

আমি এইব্ূপে বিকটবর্্মার অন্তরের কথা লইয়। বলিলাম 
ছরাত্মন্! আজি তোমার আমুঃশেষ হইয়াছে, এক্ষণে আপন 
পাপ কর্মের ফল তোগ কর। এই বলিয়া খড়গাঘাতে তাহাকে 
দ্বিখণ্ড করিয়। জ্বলন্ত অগ্িকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম । সে তহক্ষণাৎ 
ভক্মসাৎ হইয়াগেল। কল্পনুন্রী এই কা দেখিয়া য়ে কম্প- 
মান-কলেবর ও বিচেতন প্রায় হইলেন । আমি তীহাকে সাল্তুন। 
বাকো আশ্বাস প্রদান করিয়া, করগ্রহণ পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলাম। তাঁহার অস্থ্মতি ক্রমে অন্তঃপুর-চারিণী পরিচারিণী 
গণকে প্রচুর পারিতো।ষিক প্রাদান করিলাম । তাহারা সকলে 
আমাকে দেখিয়া বিন্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর আমি কঙ্পসুন্দরীর 
সহিত শয়নমস্দিরে গমন করিয়া মনের উল্লাসে যামিনী যাপন 
করিলাম | তাঁহারি নিকটে অমাত্য ও রাজপরিজন গণের রীতি 
চারিত্র প্রসূতি সম্মদয় অবগত হইলাম । 

প্রত্যুষে গাচত্বাথান করিয়া রাজবেশে রাঁজসভাঁয় প্রবেশ 
করিলাম। অমাতাগণকে সন্কোধন করিয়| বলিলাম, আমার শযী- 
রের সহিত স্বভাবেরও পরিবর্্ত হইয়াছে । আমি, বিষাস্ন দ্বার! 
পিভৃব্য মহাশয়ের প্রাণ বধের যে সন্ধল্প করিয়াছিলাম, এক্ষণে 
ভাহা অকর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পিত্ৃত্রোহের অপেক্ষা 
গুরুভর পাপ আর নাই। অতএব তাহাকে কার! ম্বক্ত করিয়া 
গুর্বাবৎ সমস্ত রাঁজোর অধীম্বর করাই কর্তব্য । বিশালবর্্মাকে 
আহ্বান করিয়া বলিলাম ভ্রতঃ ! পু রাজো এক্ষণে সাতিশয় 
র্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে দেশ লুণ্ঠন করিলে ভত্রত্য 
লৌকেরা আমাদিগের দেশে আসিয়া উপদ্রব করিবেক। অভএব 
আপাততঃ তথায় লু্নার্ঘ গমন করা বিখেয় নহে। পাঞ্চালিক 
ও পরিত্রাতকে বলিলাম বহুসুল্যের বস্ত্র নিতান্ত অল্প মল্ে ক্রয় 
করিলে প্রভারণ| করাহয়। প্রতারণা কোন ক্রমেই বিখেয় নহে | 
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তোমরা ঘবনরাজ খনতিকে উচিত স্ল্য প্রদ।ন করিয়া! সেই বহু- 
স্থুলোর হীরক ক্রয় কর। শতহলিকে ভাকিয়া বলিলাম, পিতৃব্য 
মহাশয়ের আত্মীয় বলিয়া যে অনন্তসীরের প্রাণ সংহারের সন্বল্ল 
করিয়াছিলীম, তাহ! অন্থৃচিত বিবেচনায় রহিত করিলাম । 

মন্ত্িগণ আমার মুখে এই সমস্ত গোপনীয় মন্ত্রণার কথা শুনিয়া 
আমাকে বিকটবর্টাই নিশ্চয় করিলেন । তীহারা সাতিশয় বিস্ম- 
ম্াপঙ্গ হইয়া কললুন্দরীর বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ মান্ত্রর প্রভাব শুনিয়া রাজোর সমস্ত লোকেই চমৎকৃত 
হইল। অনন্তর আমি পিতা মাঁত।কে বন্ধন-্ত্ করিয়। রাজ-পদে 
পুনঃ প্রতিষ্টিত করিলাম । আমার ধাত্রী ুর্ধেই পিতা মাতাকে এই 
সদন্ত বিবরণ গোপনে নিবেদন করিয়াছিলেন । এক্ষণে তাহারা 
আমাকে চরণ তলে প্রণত দেখিয়া অপার আনন্দ-সাগরে সঞ্প 
হইলেন। 

দেব ! এক্ষণে আমি যৌবরাজ্যে অভিযিক্ত হইয়াছি। কিন্ত 
বছ দিনাবধি আপনকার চরণারবিন্দ দর্শনে বন্ধিত থাকাতে 
আমার সেই যৌবরাজা-ভোগ কেবল বিড্ষন! মাত্র বোধ হই- 
তেছিল। সম্পৃ,তি, চণ্র্ম| চম্পা] নগরী আক্রমণ করিয়াছে, পিতৃ- 
বন্ধু সিংহবর্্মার পত্র ছারা জানিতে পারিয়া, শত্রক্ষয় ও মিন রক্ষা 
উভয়ই কর্তব্য বিবেচনায়, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে এই আসিয়া 
উপাস্থিত হইতেছি। ভাগ্যক্রমে আপনকার প্রীচরণ-সাক্ষাৎকার 
আপ্ত হইলাম। 

রাজবাহন উপহারবর্ধ্মার বিবরণ শুনিয়া, সন্মিত বদনে তাহার, 
বুদ্ধিমত্তার এশংসা করিলেন । অনন্তর অর্থপালের দিকে দৃ্টি- 
পাত করিয়। তাহীকে আপন বিবরণ বলিতে বলিলেন | 


টি 


চতুর্থ উচ্ভাস। 
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অর্থপাল কৃতাঞ্চলি হইয়া বলিতে লীগিলেন দেব ! আমি 
তোমার অন্েষণার্থ ভূমণ্লে পর্যটন করিতে করিতে একদা বারা- 
ধসী উপস্থিত হইলাম । মণিকর্ণিকার নির্শল জলে অবগাহন 
গুর্ববক ভগবান্‌ অবিয্ক্রেস্বরকে প্রদক্ষিণ এরণাম করিয়! ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিতেছি, দেখিতে াইলান, এক দীর্ঘাকার বলবান্‌ প্লরুষ 
উভয় কক্ষে উ্য় হস্ত বিন্যন্ত করিয়া অশান্ত অগ্রু মোচন করি- 
তেছে। তাহার আকার প্রকার দর্শনে বোধ হইল, কোন বন্ধুর 
বিরহে তাদ্বশ কার হইয়া রোদন করিতেছে । আমি তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়। জিজ্ঞাস; করিলাম ভদ্র! তুমি এপ রোদন 
করিতেছ কেন? জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি গোপনীয় ন! হয়, 
বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। রৌদনে বিরত হইল । 
এবং এক করবীর ভরু তলে আমার সহিত উপবিষ্ট হইয়া কথা 
আরস্ত করিল। 

মহাশয় ! আমার মাম পুর্ণভত্র। আমি এক ভদ্র বংশে জন্ম 
শ্রহণ করিয়াছি। পিত| আমাকে শৈশব সময়ে সাতিশয় সহ 
সহকারে লীলন পালন করেন, এবং আমাকে ভুশিশ্ষিত ও সঙ্ত- 
রিত্র করিবার নিমিত্ত বিস্তুর চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমি 
ভাগ্াদোষে স্বেচ্ছাচারী হইয়া ক্রমে ক্রমে চোর হইয়া! উঠিলাম। 
এক দিন এই কাশী প্লরীতে এক ধনবান বণিকের গৃহে চুরি করিয়া 
ধরা পড়িলাম । কাঁশীরাজের প্রধান 'অমাতা কামপাল, চৌর্ঘযাপ- 
রাখে হস্্রী দারা আমার প্রাণ বধের আদেশ করিলেন । অবিল- 
দ্বেই আমি বধ্যভূমে আনীত হইলান | কামপাল স্বয়ং সমীপবর্ভঁ 
আসাদের ছাদের উপর বসিয়া দেখিতে লাগিলেন । হস্তিপক, 
রাজান্ছান্থুসারে সৃত্যুবিক্গয় নামক মন্তহস্তী লইয়া আমার সম্মৃখ- 
কর্তা হউল। চতুদ্িকে লৌকারণা | লোকের কলরবে হস্তীর 
কণ্ঠলঘিত ঘণ্টার ধ্রনি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। 
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হস্তী আমাকে আক্রমণের উপক্রম করিলে,আমি বাহু আস্কা- 
লন করিয়। ভূজদ দ্বার তাহার শুগাদওড ধারণ করিলাম, এবং 
গগুদেশে এমত এক মুষ্টযাঘ1ত করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ পরাধ্াখ 
হইল । হস্তিপক ক্দ্ধ হইয়া দারুণ অন্ধুশ গ্রহারে হ্তীকে পুন- 
বার আমার সম্মুখীন করিল | আমিও সিংহনাদ করিয়। পুনর্বা।র 
হস্তীকে সাজ্ঘাতিক এক আঘাত করিলাম । আঘাতের বেদনা 
অসহ্‌ হওয়াতে হস্তী ভীত হইয়া পলায়ন করিল । আমি তাহার 
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মহা আশ্কালন ও তর্জন গর্জন করিতে 
লাগিলাম। হস্তিপক নিতান্ত রুষ্ট হইয়। হস্তীকে তিরক্ার করিয়া 
বলিল অরে মৃত্যুবিজয়! তোর মৃত্যুই ভাল, তুই বড় বড হস্তীর 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া, শেষে এক মন্থুঘোর হস্তে পরা'পিত হইলি, ধিক্‌। 
এই বলিয়া, তাহাকে আমার সম্মুখীন করিবার নিমিত্ত শাণিত 
অন্ধুশ দ্বারা বারঙ্গার আঘাত করিতে লাগিল । আমি তখন গর্বিত 
বচনে বলিল।ম এ, ত, অতি সমান হস্তী, এ আমার কি করিবে, 
যদ্দি কোন বলবান্‌ হস্তী থাকে আনয়ন কর, তাহার সহিত ক্ষণ- 
কাল রণ ক্রীড়া করিয়া নিরম্ত হই । হস্তী আমার এইরূপ তর্জজন 
গর্জন শুনিয়। যন্তার আজ্ঞায় অবজ্ঞা! করিয়া একবারেই পলায়ন 
করিল। 

ক।মপাল আমার বল বিক্রম দেখিয়! সাতিশয় সন্তষ্ট হইলেন, 
আমাকে নিকটে ভাকিয় বলিলেন বীর ! এই সৃত্যুবিজয় হস্তী 
সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ ৷ তুমি ইহাকেও পরাস্ত করিলে । বোধ হয় 
তোমার তুলা বলবান আর ন।ই। আমি তোমায় বল বিক্রম 
দর্শনে অতিশয় তুউ হইয়াছি। এক্ষণে তে।মার হিতার্থ বলিতেছি, 
তুমি ছুদ্র্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমার নিকটেই অবস্থিতি কর। 
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব। কামপালের এইরূপ অন্তগ্রহ 
বাকা শ্রবণে আমি অতিশয় আবহ্লাদিত্ত হইলাম, এবং তাঁহার 
আজ্জঙ্বন্ত হইয়। তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম । 
তিনি আমাকে অতিশয় সুহ করিতেন | আমি সর্বদ।ই তাহার 
নিকটে থ।কিতাম, ক্রমে ক্রমে আমার উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
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জন্সিল। একদিন কথায় কথায় আসি তাহাকে তাহার জন্মাদি 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করিলাম | তিনি আমার সমক্ষে আত্ম-বিবরণ 
সবিস্তর বর্ন করিলেন । 

পুর্ণভন্ত্র! পুষ্পপুরের অধীশ্বর রাজ! রাজহংসের, ধর্মপাল 
নামে বুদ্ধিমান্‌ গুণবান্‌ মন্ত্রী ছিলেন । আমি তীহার কনিষ্ঠ পুব, 
আমার নাম কামপাল ৷ আমি সংসর্গ দোষে ক্রমে ক্রমে অতিশক্স 
ইন্জিয়পরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলাম। পিতা এবং জোষ্ট- 
জাতা সুত্র, আমাকে সংপথাবলব্বী করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা 
করিলেন । আমি কোনরূপেই ভীহাদের মতস্থ হইলাম না। পরি- 
শেষে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়! দেশ দেশাস্তরে ভ্রমণ করিতে লাগি- 
লাম । যদৃচ্ছা ক্রমে এই কাশী ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 

কাশীরাজ চণ্ডসিংহের কন্যা কান্তিমতী মদনারাধনীর নিমিত্ত 
এমদ বনে গমন করিতে ছিলেন, আমি তাঁহার দ্ৃষ্টিপথে পতিত 
হইলাম । আমাকে দেখিয়াই কান্তিমতী মোহিত হইলেন। আমি- 
ও তাহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া 
উঠিলান। অনন্তর কোন সুযোগে কন্যান্তঃপ্রুরে প্রবিষ্ট হইয়া 
কান্তিমতীর সহিত মিলিত হইল।ম। কিয়ৎকাল সহবাসের পর 
তিনি গর্ভবতী হইয়া একটা পুত্র এসব করিলেন । এই গোপনীয় 
ব্যাপার পাছে প্রচার হয় এই ভয়ে, এক পরিচারিণী সেই সন্তা- 
নট জীড়-পর্বতে রাখিয়। আসিল । এক শবরী তথ। হইতে সন্তা- 
নটা লইয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করিতে গেল। আসিবার সময় রাজ- 
পথে রক্ষিক পুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া, সেই নিশীখ সময়ে শ্মশান 
গমনের কারণ জিন্গীস! করিল। শবরী প্রথমে গোপন করিয়াছিল, 
কিন্তু রক্ষিকেরা! তর্জন গর্জন ও ভয় প্রদর্শন করাতে দে, সমুদয় 
গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করিয়া ফেলিল | আমি তৎকালে ক্রীড়া- 
পর্বতের গুহা গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, শবরী আমাকে দেখাইয়া 
দিল। রক্ষিকেরা আমাকে ধরিয়া রাজ-গোচরে উপস্থিত করিলে, 
ভিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণ সংহারের আদেশ করিলেন । ঘাঁত- 
কের। আমাকে লইয়া শ্মশীনে উপস্থিত করিল । এবং আমার শির- 
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স্ছেদনের নিমিত্ত যেমন খড়গ উদ্বাত করিবেক, অমনি আমি বল- 
গুর্বক সেই খড়গ লইয়া তাহাদের সকলকেই সংহাঁর করিয়া 
পলায়ন করিলাম । 

পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে এই তয়ে বনে বনে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলাম | একদা এক পরম সুন্দরী কামিনী অক্রুমুখী 
হইয়। পরিচারিণী সমতিব্যাহারে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। 
উপস্থিত হইয়া তক্তিভাবে আমাকে প্রণাম করিলেন । তাহার 
অলৌকিক রূপ দর্শনে দিব্যাঙ্গনা বোধ হইতে লাগিল, আমি কৌতু- 
হলাক্রান্ত হইয়া ভীহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম সুন্দরি : তুমি কে, 
কোথা হইতে আসিলে, কিহেতুইব1| আমাকে প্রণাম করিলে ১ 
অনন্তর তিনি এক বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আমার সহিত উপ- 
বিষ্ট হইয়া বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

সৌম্য ! আমি যক্ষরাজ মানিভদ্রের কন্যা, নাম তারাবলী | 
আমি একদ] অগন্তাপত্রী লোপা মত্রাকে বন্দনা করিয়া মলয় পর্বত 
হইতে আসিতেছিলাম, বারাণসীর শ্মশান প্রদেশে একটা শিশু 
রোদন করিতেছে, দেখিতে পাইলাম । দেখিয়াই ভাহার প্রতি 
আমার পুত্রবৎ সে সঞ্চার হইল। আনি সেই বাঁলকটা লইয়া 
আমার পিতার নিকট উপস্থিত করিল'ম । তিনি সেই শিশুকে 
কুবেরের নিকট লইয়া গেলেন । অনন্তর কুবের আমাকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসিলেন তাঁরাবলি! এই বালকের প্রতি তোমার কিপ্রকার সহ 
হইতেছে £ আমি বলিলাম গুজরের ন্যায় ইহার প্রতি আমার 
মহ জন্মিতেছে। 

আনার এই উত্তর শ্রবণ করিয়া অলকেশ্বর এক অন্ভুত উপা- 
খ্যান বলিলেন । তাহাতে আমি, তোমার আমার এবং কান্তি- 
মতীর পুর্ব জন্মের বৃত্তান্ত জানিতে পাঁরিলাম। পুর্ব জন্মে, তোমার 
নাম শৃদ্রক, আমীর নাম আর্ধ/দাসী, এবং কান্তিমতীর নাম বিন- 
র়বতী ছিল। শী জন্মে, তোমার (শুত্রকের ) রসে, আমার 
আর্থাদাসীর-) গর্ভে, সেই বাঁলকটা জন্মে। তৎকালে বিনয়বতী 
সাতিশয় সেহ সহকারে তাহাকে প্রতের ন্যায় লালন পীলন 
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করেন । মেই সহ-পাশে বন্ধ হইয়া এজস্মে বালকটা কান্তিমতীর 
গর্ভে জন্মিয়াছে । তখন আমি বুঝিতে পারিলাম সেই নিমিত্তই 
এ বালকের প্রতি আমর পুত্রবৎ সহ সঞ্চার হইয়াছে । অন- 
স্তর অলকেশ্বর আদেশ করিলেন “ ভারাবলি ! এক্ষণে মগধ-রাজ 
রাজহংস দেবী বন্গুমতীর সহিত বিদ্ধারণ্যে বাঁস করিতেছেন । 
তাহার পুত্র রাজবাহন সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বব হইবেন। তুমি 
এই বালকটা লইয়া রান্ডী বন্গমতীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আইস। 
এই বালক রাজবাহনের সহচর হইয়া চিরজুখী হইবেক » | আমি 
কুবেরের আছ্ঞাঙ্থসারে দেবী বন্ুমতীর হস্তে এ বালক সমর্পন 
করিয়াছি । এক্ষণে গুরুজনের অন্ঙ্ঞা লইয়। তোমার চরণ সেবা 
করিতে আিয়াছি। 

গুর্ণতদ্র ! আমি সেই পুর্ব জন্মের সহধর্দিণী তারাবলীকে 
অকস্মাৎ বনমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্র হই- 
লাম। অনন্তর তিনি আমাকে এক অপুর্ব্ব অউালিকায় লইয়া 
গেলেন । তথায় তীহার সহিত কিছুদিন স্থুখে অবস্থিতি করিলাম | 
এক দিন বলিলাম প্রিয়ে ! কাস্তিমভীর পিতা আমার প্রাণ বের 
আদেশ করিয়াছিলেন, তীহা'র সম্চিত শাস্তি বিধীনের বাসন! 
হইভেছে। তুমি ইহার কোন উপায় করিয়া দাও। তারাবলী 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন প্রিয়তম ! চল, আমি তোমাকে চও- 
সিংহের ভবনে লইয়! ষাইতেছি, কান্তিমতীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ 
হইবেক। এই বলিয়া তারাবলী অদ্ধারাত্ নময়ে আমাকে চণ্ডসিং- 
হের শয়নাগারে লইয়া উপস্থিত করিলেন। চণ্ডসিংহের শিরো- 
ভাগে এক খড্গ ছিল। আমি সেই খভ্গ হাস্তে করিয়া লইলাম, 
এবং ভীহাকে জাগরিত করিয়া বলিলাম, আমি তোমার জামাতা, 
ভোমার অস্মতি ব্যতিরেকে তোমার কনা। কান্তিমতীর পাণিগ্রহণ 
করিযলাছি, তঙগিমিত্ত তুমি আমার উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রহি- 
ফ্াছ, এক্ষণে আমি তোমার সেই কোধ শান্তি করিতে আসিয়া ছি। 

চওসিংহ আমার প্রচণ্ড অংকার দর্শনে দাতিশয় ভীত ও 
কম্পিত হইয়া বলিলেন সৌমা ! তুমি আমার কন্যার কর গ্রহণ 
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করিয়+ আমার এতি যথেষ্ট অস্তগ্রহ প্রক।শ করিয়াছ। কিন্তু 
আ।মি তৎকালে বুঝিতে না পারিয়া, তোমার পীণবের আদেশ 
করিয়া অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জন। কর, 
অসন্গ হও । কান্তিমভী কি, সমস্ত রাজ/ই তোমার হস্তে সমর্পণ 
করিলাম এই বলিয়া চণ্ডসিংহ বিনয় করিতে লাগিলেন । আমি 
তাহার বিনয়ের বশীভূত হইয়া খড়গ পরিত্যাগ পু্বক তাহাকে 
অভয় প্রদান করিলাম | অনন্তর, প্রিয়তমা কান্তিমতীর গৃহে গমন 
করিয়। দেখিলাম, তারাবলী ত্রীহার সমক্ষে তীহার ও সন্তানটার 
গুর্ব জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন । বিরহ-কতরা কান্তিতী 
অকম্মাৎ আমাকে দেখিয়। সাঁতিশয় আ.স্কাদিত হইলেন । আমি 
তাহাদের উভয্কের সহিত পরম লুখে নিশা অবসান করিলাম । 

পরদিন রাজা চণ্ডসিংহ্‌ অমাত্যবর্গ ও প্রধান এরধান পৌর- 
বর্গকে আহ্বান করিয়া সর্ধ-সমক্ষে আনার সহিত আপন কন্যার 
বিবাহ বিধি যথাবিধি নির্বাহ করিলেন। এবং আম।র উপর 
সমস্ত রাজকার্থ্য বিষয়ক মন্্রার ভার সমর্পণ করিলেন । তদবধি 
আমি মন্তি-কার্থা নির্বাহ করিতেছি । 

দেব! পুর্ণভদ্র, আমার পিতার এই বৃত্তান্ত হিয়া, পুনর্ধার 
বলিতে লাগিল সৌমা ! আমি যে কারণে রোদন করিতেছি, শ্রবণ 
কর।রাজা চগ্ুসিংহ বৃত্ধাবসথা প্রযুক্ত বাজ্রকার্যয পর্যালোচনায় 
অসমর্থ হইয়া জোষ্টপুত্র চণ্ডঘোযকে যৌবরাজো 'অভিষিক্র করি- 
লেন। দুর্ভ গা বশতঃ তিনি ক্ষয়রে। গ্রস্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই, 
সৃত্যুন্তে পতিত হইলেন । কিছুকাল পরে চণ্ডসিংহও লে।কযাত্া 
মম্বরণ করিলেন। চওসিংহের কনিষ্টগুজ সিংহঘোষ তৎকালে পঞ্চম 
বর্ধীয় বালক, কামপাল তীহাচই রাজ্যাভিঘিক্ত করিলেন । এবং, 
তাহাকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করিবার নিনিত্ত যথেউ চেষ্টা পাই- 
লেন। কিন্তু তীহার সদদায় চেষ্ট। বিফল হইল | সিংহঘে।ষের 
বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেবল দোষেরই বৃদ্ধি হইতে লগিল। তিনি 
যৌবনীবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কতগুল| অসৎ লোক তীহার সহচর 
হইল। তাহারা কামপালের উপব তাঁহাব বিদ্বেষুদ্ধি জন্ম।ই- 
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হার জনা, সর্বদাই বলিতে লাগিল মহারাজ ! সাবধ।ন হউন, 
আপনি কামপালের উপর বড় বিশ্বাস করিবেন না, কামপাল অতি 
ছুরাচার। এ ছুরায়মা আপনকার তগিনী কান্তিমতীকে কন্যকাবস্থা- 
তেই দুষিত করে। রাত্রিষোগে আপনকার পিতাকে সংহার 
করিবার উপক্রম করিয়! ছিল | বিষ পাঁন করাইয়। আপনকার 
ক্োষ্ঠ ভাতার প্রাণ বধ করিয়াছে। আপনাকে এত দিন বালক 
হলিয়া উপেক্ষ। করিয়াছিল, এক্ষণে গোপনে 'আপনকার নিধনের 
চেষট। পাইতেছে। আপনি বিবেচনা করিয়া চলুন ॥ 

ছর্ব,দ্ধি সিংহঘোষ অসৎ লোক দিগের এই অসৎ পরামর্শে, 
কামপালের অনিষ্টাচরণে উদ্যত হয় । কিন্তু এত দিন বক্ষকন্যা 
ভারাবলীর প্রভাবে কিছুই করিতে পারে নাই । সম্পুতি তারা- 
বলী, কোন কারণ বশতঃ কামপালের প্রতি কুপিত হইয়া্তীহাকে 
পরিভাগ করিয়া গিয়াছেন | লিংহঘোষ তাহা জানিতে পারিয়। 
নিঃশঙ্ক হইয়া অহ্থচর দিগের এতি আদেশ করিয়াছেন “ তোমরা 
ছুরাত্মা। কামপালের এই সকল দোষ নগর মধ্যে ঘোষণা করিস 
দ্বাও, কল্য প্রাতঃকালে তাহার চ্ষ্বয় উৎপাটন করা যাই- 
বেক» ছুরাচার অস্থচরেরা'আজ্ঞা পাইবমাহ নিরপরাধ মহাত্ম। 
ফামপালকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই ছুঃখে রোদন করি- 
ভেছি। স্থির করিয়াছি, আমি আজিই প্রাণ পরিত্যাগ করিব | ভাহ। 
হইলে আর আমাকে তীহার সে ছুরবস্থা দেখিতে হইবে না । 

দেব !আস্ি পু্ণভদ্রেরস্তখে পিতার এই আসঙ্গ বিপদের কথ! 
শুনিয়া অপ্রপুর্ণ নয়নে বলিলাম ভদ্র ! তোমার নিকট আর গোপ- 
নের গ্রয়োজন নাই | ঘক্ষকন্যা ভারাবলী কামপালের যে পুত্রকে 
রাজবাহনের চরণ সেবার্থ দেবী বন্ুমতীর হস্তে সমর্পণ করিয়ছি- 
লেন, আমিই গেই প্রত্র । আমি সহত্র সহত্র অস্ত্রধারী বীর পুরু- 
ষকে ধিনাশ করিয়া এখনিই পিতাকে মুক্ত করিতে প।রি। কিন্ত, কি 
জানি, যদি দৈবাৎ কোন ছুরাত্মা। সেই সঙ্কট সময়ে পিতার অঙ্গে 
অন্ত্রাঘাত করে, তাহা হইলে আমার সমুদয় যত্সই বিফল হইবে । 

আমি পুর্ণভদ্রকে এই কথা বলিতেছি, দেখিতে পাইলাম 
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সম্মুখবর্ এক ভগ্ন প্রাচীরের বিবর মধ্যে একট| কাল সর্প মুখ 
বাছির করিতেছে । আমি মন্ত্বলে তাহাকে খরিলাম। খরিক্া 
পুর্ণভদ্রকে বলিলাম তন্ত্র ! আর তাবন! নাই, আমাদের অভি- 
আয় দিষ্ধপ্রায় হইয়াছে। কালি যখন পিতার চক্ষুঃ উৎপাটনের 
সময় লোক সমাগম হইবেক, আমি সেই জনতার মধ্যে জনকের 
অঙ্গে এই কাল সর্প অলক্ষিতরূপে নিক্ষেপ করিব । সর্প, পিতাকে 
্ংশন করিলে এরূপে বিষস্তস্ত করিয়! রাখিব, যে, তীহাকে মৃত 
বলিয়! সকলে পরিত্যাগ করিবেক। এক্ষণে তুমি আদার মাতার 
নিকট গিয়া, আদার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, আমার আগমন 
সংবাদ দাও । এবং যেরূপে পিতার সর্পাঘাত হইবেক সে সমাচার 
দিয়াবল, কালি যখন আমার পিভাকে মৃত বলিয়া সকলে অবধারণ 
করিবেক তখন তিনি যেন সিংহঘোযের নিকট পিয়া বলেন “আতঃ 
স্বামীর সহ্গমন স্ত্রীলোকের পরম বর্প, অভএব আমি স্বামীর 
অস্থগমন করিব, তুসি আমার মৃত স্বামীকে আমার হাস্তে অর্পণ 
কর» । অনন্তর সিংহক্ষৌষের অস্কুমতি হইলে, মাতা যেন তীহাকে 
আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, নিভৃত প্রদেশে শায়িত করিয়া 
বাখেন। আমি তোষার সমভিব্যাহারে মাতার অন্তঃপুরে প্রবিউ 
হইয়া, মন্ত্রবলে পিতাকে পুনঞ্জীবত করিব 

গুর্ণতঙ্গ আমার এই পরামর্শ শ্রবণে সাতিশয় সন্ত্ট হুইয়। 
সন্বর গমন করিল । বেস্থানে পিতার চক্ষুঃ উৎপাটন হইবেক স্থির 
হইয়াছিল, আমি রাতিশেষে ভতরত্য এক তিন্ডিড়ী বৃক্ষে আরো- 
হণ করিয়া লুকায়িত হইয়। রহিলাম। রজনী এভাভ হইলে এ 
স্থানে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল । অল্প কাল মধ্যেই 
অতিশয় জনতা হইয়া উঠিল। অবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম, 
কতগুলা বিকটাকার পুরুষ আমার পিভাকে চোরের ন্যায় পশ্চা- 
বন্ধ করিয়। সেই তিন্তিডী বৃক্ষের ভলায় আনিয়া উপস্থিত করিল। 
ভীহাকে তদবস্থ দেখিয়! প্রায় সমস্ত লোকেই সাভিশয় বিষ 
হইয়া, সিংহাত্োষের প্রতি অসম্তোষ প্রকাঁশ-করিতে লাগিল । 
অনন্তর এক চখখাঁল তিনবার এই কথ! ফোষণ| করি “ মন্ত্রী 
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কামপাল রাজ্য-লোতে অন্ধ হইয়া, ঘুবরাজ চণ্উঘোযকে বিঘাঙ্গ 
দ্বারা বিনাশ করিয়া ছেন। এক্ষণে রাজ] সিংহৃঘোষের প্রাণ সংহা- 
রের মন্ত্রণ করিয়|ছিলেন, সেই অপরাধে কামপালের চক্ষুঃউৎপা- 
উনের আত্ছা হইয়াছে যর্দি কোন ব্যন্তি এইরূপ অপরাধ করে, 
ভাহাকেও এইরূপ শান্তি ভোগ করিতে হইবেক », 

চগ্ডালের এই ঘোষণা বাক্য শ্রবণ করিয়। সকল লৌকেই এক- 
কাজে কল কল ধ্বনি করিয়! উঠিল । আমি সেই অবসরে পিতার, 
গাতে কাল সর্প নিক্ষেপ করিলাম । নিক্ষেপ মাত্েই সেই সর্প 
পিতাকে এবং চণ্ডালকে দংশন করিয়। প্রস্থান করিল। পিতা 
বিষবেগে মৃতকল্প হইয়! ভূত্তলে পতিভ হইলেন । অকল্মাৎ কাল 
সর্পদর্শনে ভীত হইয়। সকল লোকই কোলাহল করিতে ল।গিল। 
আমি সেই সময় বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া! জনতা-মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলাম । এবং পিতার শরীরে এরূপ বিষস্তস্ত করিলাম, যে, সক- 
লেই অবধারণ করিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । তখন আর তাহার 
চক্ষুঃউৎপাউনের কথাও রহিল না,তীহার মৃত্যু দেখিয়া সকলেই 
ছঃখ করিতে লাগিল। 

আমার মাতা পুর্ষেই পুর্ণভন্তরের মুখে ভাবৎ বৃত্ত অবগত 
হইয়াছিলেন। তিনি ভাদ্বশ শোকের সময়েও সাঁতিশয় শোকার্ত 
না হইয়া, পদ্রজে সেই বধাভূমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
আসিয়া আমার পিভাঁকে ক্রোডে করিয়! সিংহাঘোষকে বলিলেন 
ভ্রাতঃ । আমার স্থামী তোমার কোদ অপকার করিয়াছেন কি ন, 
দেবতাই জানেন । এক্ষণে আমার সে কথায় প্রয়োজন নাই। 
ইনি আমার স্বামী, আমি ইহার সহগরমন করিব | যে নারী পভির 
সহসৃতা হয়, সেই সাধ্বী পিতৃকুল পতি্ুল উভয় কুলই পবিত্র 
করে। অতএব তুমি ইহাতে সম্মতি প্রদান কর | সিংহঘোষ সহ- 
মরণের কথা শুনিয়! সাতিশয় ওত হইয়া সম্মতি এদান করিল । 
দাত] তাহার অস্মতি প্রাপ্ত হইয়া আমার পিতাকে আপন 
অন্তঃপুরে লইয়! গেলেন | আমিও পুর্ণতদ্র সদভিব্যাহারে তথায় 
উপস্থিত হইলাম। অবিলক্বেই ন্ত্রবলে পিতাঁকে জীবিত করিলান | 
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তখন আমার মাত! পতিকে জীবিত দেখিয়া এবং আমাকে 
গুনঃ্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্র হইলেন | আমাকে 
গলদ বচনে বলিতে লাগিলেন বহস ! এই পাপীয়সী তোমাকে 
জাতনাত্রেই শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়।ছিল | তুমি, কিমনে করিয়া 
এই নিদ্দয়ার প্রতি দয়া করিতে আসিয়াছ 8 আমি তোমার বদন- 
আুধাকর পুনর্ধার দেখিতে পাইব; কখনই এমম প্রত্যাশা করি 
নাই। বোধ হয় বিধাতা অন্গলুল হইয়া তোমাকে আনিয়া দিয়া- 
ছেন। তুমি যদি এই বিপদের সময় আসিয়া না উপস্থিত হইতে, 
তোমার পিতাকে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। আঃ! দেবী বন্তু- 
সতী ধন্য ! তোমার সেই শৈশব দসয়ের দধুরাস্ফুট বচনা মৃত পান 
করিয়', তোঘ।র সেই সুকোমল বদন-কমল অবলোকন করিয়া, 
আত্মাকে চরিতার্থ করিয়াছেন । এই বলিয়া মাত! আমাকে ক্রোডে 
করিয়া লইলেন। তাঁহার আনন্দাত্রন্জলে আম র শরীর অভিষিভ্ত 
হইতে লাগিল। পিতা, পুর্ণভদ্রের মুখে আমার সমুদায় বৃত্তান্ত 
সবিস্তর শ্রবণ করিয়। অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন, আপ- 
নাকে ভগবান মঘবান্‌ অপেক্ষাও ভাগাবান্‌ জ্ঞান করিলেন । 

অনন্তর অমি পিতাকে জিও্ত/সিলাম এক্ষণে কি কর! কর্তব্য 
পিত। উত্তর করিলেন “বৎস! আমার এই বাড়ী প্রকাণ্ড প্রাচীর- 
বলয়ে বেন্টিত। ইহাভে নানাবিধ অন্ত্র শন্ত্র আছে | হঠাৎ 
কাহারও এ বাড়ীতে প্রবেশ করিবার গামর্থা নাই । আমি অনে- 
কের অনেক উপকার করিয়াছি; এবং এই রাজ্যের বু বহু বীর 
পুরুষ আমার বশীভূত আছে। আমার বিপদ্‌ কালে অনেকেই 
সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই । অতএব এই স্থলে কিছুকাল অব- 
স্থিতি করিয়! সৈন্য সংগ্রহ করা উচিত । পশ্চাৎ সিংহয়োষের 
বিনাশ চেষ্টকর| যাইবেক,, | আমি পিতার মতেই সম্মত হইলাম। 
অনন্তর সিংহঘোষ আমাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত 
অন্ৃতাপিত হইল। মে আমাদের বিনাশ বাসনায় যে সমস্ত 
উপায় প্রয়োগ ক্ষরিতে লাগিল, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার গ্রতি- 
বিধান করিতে লাগিলীম। 


৯৪ দশকুমার 


আমাদের ব।টা, রাজবাটার অতি নিকটবর্তী। আমি পুর্ণভ- 
দ্রের মুখে সিংহঘোষের শয়নাগীরের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম 
এবং, আপন ভবনের ভিত্তিকোণ হইতে রাতবন পর্ন নু 
কাটিতে আরত্ত করিলাম। কিয়ন্ুর সুরুক্গ খনন হইলে, ভূভা- 
গের অত্যান্তরে এক অপুর্ব অউ্ালিক! দেখিতে পাইলাম । তন্মধ্যে 
কতগুলি নুন্দর স্ত্রীলোক বাঁস করিতেছে, পুরুব মাত্র নাই । আমি 
খ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রেই, তাহারা অকস্মাৎ আমাকে 
দেখিয়। ভয়-চকিত হইয়া উঠিল দেখিলাম তন্মখ্যে একটা পরম 
সত্দরী রমণী চঙ্ঞকলার ন্যায় অউালিক! শোতমান করিতেছে। 
আমি তাহীদিগকে দেখিয়া নমে মনে নান তর্ক করিতে লাগি- 
লাম । এ সময়ে এক বৃদ্ধ। বন্ধাঞ্জলি হইয়। আমার চরখোপান্তে 
নিপতিত হইল, বলিতে লাগিল আপনি কি দেবকুমার? দৈত্যদিগের 
সহিত সংগ্রামার্থরসাতলে প্রবেশ করিতেছেন। আপনাকে দেখিয়া 
আমর! লাতিশল্স ভীত হইয়াছি। শীত্রই আপনকার বৃত্তান্ত 
বলিয়া আমাছের তয় ভঞ্জন করুন| আমি তাহাদিগকে বলিলাম 
তোমাদের ভয় নাই । আদি দেবতা নই। আমি, অদাতা কম- 
পালের পুত্র, অর্থপাল। আমার মাতার নাম কান্তিমতী। প্রয়ো- 
জন-বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে এই নুরুলগাপখে রাজতবনে গমন 
করিতেছি, পথিমধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম। তোমর| 
কে, কি নিমিত্ত এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ, বল। 

বৃদ্ধা কৃতাগ্রলি হইয়া বলিল বৎস! আজি আমাদের কি 
সৌভাগ্য ! তোমার দর্শন পাইলাম । তোমার মাতামহ মহারাক্র 
চখডসিংহের চণ্ডঘোষ নাছে পুত্র ও কান্তিসভী নামে কন্যা জম্মে। 
চগান্োষে অঙ্গনাগণে অত্যাসক্ত হইয়া, তরুণীবস্থাতেই ক্ষয় রোগে 
লোকান্তর গমন করেন । তখকালে তাঁহার মহিধী আচাঁরবতী গর্ভ- 
বতীছিলেন। হার গর্ভে এই কন্যা জনম গ্রহণ করেন । ইহার নাম 
মনিকর্ণিক|। ইহীর জন্মের অব্যবহিত পরেই আচারবভীর মৃত্যু 
হস্। অনন্তর মহারাজ চণ্ডসিংহ আমাকে আজ্ঞা করিলেন “সদ্ধি- 
মতি : এই কন্যা অতি সুলক্ষণ! লক্ষিত হইতেছে । মালবেজ্্ রাজ- 
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নন্দন দর্পসারকে এই কন্যাটা সমর্পণ করিব, মানস করিয়াছি। 
শাবৎ বয়স্থা না হয়, ভাবৎ তোমাকেই ইহীর প্রতিপালন করিতে 
হইবেক। কান্তিমতীর বিবাহ অবধি আমার অত্যন্ত আশঙ্কা 
জন্মিয়াছে। কন্যা সন্তান অতিগোপনে রাখাই কর্তব্য | শক্তয় 
উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, আমি ভূগর্তে যে অটীলিকা 
নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি ইহাকে তথায় লইয়!গিয়া লালন 
পালন কর । এ অউীালিকাঁয় এত তোগ্য বস্ত্র আছে, যে, শত বৎসর 
ভোগ করিলেও কুরাইবেফ না” | এই বলিয়া চণ্সিংহ নিজ বাস- 
গৃহের ভিত্তি-সংলগ্ন কবাট উদ্ঘাটিন করিয়া আমাদিগকে এই স্থানে 
পাঠাইয়। দিয়াছেন। এক্ষণে দ্বাদশ ৰৎদর অতীত হইল, বৎসা 
মদিকর্ণিকা বয়স্থা হইয়াছেন। মহারাজ অদ্যাপি আমাদিগকে 
স্মরণ করিলেন না । মহারাজ চণ্ডসিংহ্‌ দর্পসারকে মণিকর্ণিকা দান 
করিবেন সঙ্ল্প করিয়াছিলেন । কিন্তু, এই মনিকর্ণিক! যখন গর্ভস্থ, 
তখন ইহীর মাত! তোমার মা'তার সহিত একদিন এই পণ করিয়া 
ছ্ুতক্রীড়া করেন, যে “যদি আমি পরাজিত হই, আমার গর্ভস্থ 
সন্তান তোমারি হুইবেক » | এ জীড়ায় কান্তিমভীর জয় হয়। 
অনন্তর নণিকর্নিকা জন্মিলে, কান্তিমভী তোমার সহিত ইহীর 
বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন 

বৃদ্ধার সুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলাম, আমি যে উদ্দেশে 
রাজভবনে গমন করিতেছি, তাহা সিদ্ধ করিয়া, অদ্যই গ্রতিনিবৃত্ত 
হইব । পশ্চাও, বিবেচন| করিয়। কর্তব্য স্থির করিব। বৃদ্ধাকে 
এই কথা কহিয়া আমি অর্ধরাত্র সময়ে নিংহঘোধের শয়নাগারে 
উপস্থিত হইলা'ম । গরুড় যেমন সর্পক্ষে গ্রহণ করে,আমি সেইরূপ 
সিংহঘোষকে ধরিয়া! একবারেই আপন ভবনে আনয়ন করিলাম। 
এবং লৌহ নিগড়ে তাহার চরণ ঘয় বদ্ধ করিয়া পিতার নিকট 
লইয়! গেলাম । পিতা পরম পরিতুষ্ট হইয়। এ ছুষ্টাশয়কে কার। 
পুহে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর আমার মুখে ভূমির অত্য- 
্তরীণ অউালিকার বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ মণিকর্ণিকাকে আন- 
কন করিলেন। এবং যখাবিথ্ি আনার সহিত তাহার বিবাহ 
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দিলেন। এক্ষণে ক'শীর রাজন্ব আমাদিগের হস্ত-গত হইয়াছে। 
অধুন! অঙ্গরাজের সাহাধ্যার্থ আগমন করিয়া আপনকার প্রীচর- 
ণের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছি। 

রাজব।হন অর্থপালের বুদ্ধিকৌশলের যথেক্ প্রশংস! করিলেন । 
অনন্তর গ্রমতির প্রতি প্রীতি-প্রহুল্ল দৃষ্টি পাত করিয়া তাহার 
বিবরণ বলিতে বলিলেন । 


শি 


পঞ্চম উচ্ছ্বাস। 
এমতি চরিত। 


প্রমতি এপতি পূর্বক বলিতে লাগিলেন দেব! অ।পনকার 
অন্বেষণার্থ আছি ন|নাদেশ ভরমণ করিতে করিতে, একদ| সন্ধা- 
কালে বিদ্ধযাচলের নিকট উপস্থিত হইলাম। বিস্কা পর্বতের 
পার্সবভাগে অতি একা এক বৃক্ষ আছে। ভাহীর অনতিদুরবর্ভা 
সরোবরে অবগাহন করিয় সন্ধা! বন্দনাদি করিলাম | নিবি৬ 
অন্ধকারে, উচ্চ নীচ ভূমিভাগ সকল সমভূমি বৌধ হইতে লাগিল । 
আি গমনে অসমর্থ হইয়া সেই তরুতলে পল্লব দ্বারা শখ্যা 
পরস্থত করিলাম | মন্তকে অঞ্চলি বন্ধন করিয়! বলিলাম “এই 
মহারণা ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্স হইয়াছে। নান] প্রকার 
হিংঅ জন চতু্দি'কে সঞ্চরণ করিতেছে । এই ভয়ঙ্কর স্থানে আমি 
একাকী শয়ন করিয়া রহিলাম। এই বৃক্ষে যে দেবত। বাঁস করেন, 
ভিনি আম।র রক্ষা করুন,,| এই বলিয়া নি্রীগত হইলাম। 

ক্ষণক'ল পরেই আমার শরীরে এক প্রকার অলে।কিক স্পর্শ- 
সুখ অন্গুতব হইতে লাগিল। ইন্দ্রিয় সকল আহ্লাদিত হইতে 
লাগ্রিল। অন্তরাত্মা উল্লাসিত হইল । সর্বাঙ্গ রোমাঞিত হইয়! 
উঠিল । দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হইতে লাগিল। আদি অল্পে অল্পে 
নয়ন দ়্ উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, উপরি ভাগে শুভ্র বসনের 
বিতান শোভমান রহিয়।ছে। ৰাদিকে চাহিয়। দেখিলাম, বিচিত্র 
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ন্দান্তরণে অঙ্গন গণ বিশ্রন্-সগড রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্থ দেখি- 
লাম, আমি বে অমৃত-ফেনপুপ্চ সদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, 
ভাহারি এক পার্্বে অতি আশ্চর্যরূপ| এক রমণী নিজ্র] যাইতেছে । 
ভাহার মু্রিত-নয়ন বদন দর্শনে বোখ হইল, যেন ভমর-শোভিত 
পদ্মগুষ্প রন্ফুটিত হইয়াছে। বক্ষঃস্থলের বদন বিগলিত হই- 
য়াছে। অকুণবর্ণ অধর-পল্পব নিশ্বাস বনে ঈষৎ কম্পমান 
হইতেছে। 

আমি এই অদ্ভুত বাণপার দেখিয়া! মনে মনে তর্ক করিতে 
লাগিলাম, কোথায় সেই মহারশা, কোথা হইতে এই অপুর্ব 
অউালিকা উপস্থিত হইল। কোথায় সেই পল্লব শাব্যা, কোথা 
হইতেই বা এই ছুগ্ধফেননিভ অপুর্ব শহ্যা উপস্থিত হুইল। 
এই সকল দিব্যাঙ্গন।সদৃশ সু্দরীগণ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, 
ইহারাই ব| কে। আর, আমার দক্ষিণ পার্স সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর 
ন্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এই রমণীই বা কে। ইনি দেবকন্যা 
নহেন। দেবকন্যারা নিদ্রাগত হন না, কিন্তু ইনি অকাতরে অগাধ 
নিদ্রা! যাইতেছেন। দেবকন্যাদের ঘর হয় না, কিন্তু হর পবৃ- 
রসাল ফল তুল্য গণডস্থলে ঘর্্বিন্ছ শোতা পাঁইতেছে। যাহা 
হউক, এই রমণীতে আমার নিতান্ত আসক্তি জন্মিতেছে। আমি 
অনেক ক্ষণ এইরূপ তর্ক করিয়! অল্পে অল্পে তাহার গাত্র ল্পর্শ 
করিলাম । স্পর্শ করিবামাত্রেই আমার সমস্ত অঙ্গ অলস ও অবশ 
হইয়া পড়িল। তখন আমি নিদ্রিতের ন্যাঁয় ছল করিয়! রহিলাম। 

আমার স্পর্শ মাত্রেই সেই রমণীর সর্বঙ্গে রোমাঞ্চ ল্চার 
হইল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিদ্রা ভক্ত হইল। আরুণবর্ণ নয়ন- 
বয় উদ্মীলিত করিয়া সেই বামলোচন| আমার দিকে দ্বিপাত 
করিলেন। অকন্মাৎ আমাকে শয়নোপান্তে শয়ান দেখিয়া! এক- 
কালেই তাহার বিন্ময়, ত্রাস, অঙ্থুরাগ, হর্য ও লঙ্জার আবির্ভাব 
হইল। তখন ভিনি নাতিশয় অনুরাগ সহকারে সম্পৃহ নয়নে বার- 
স্বার আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | এবং শয্যাতল পরি- 
ভাগ না করিয়। আমার পার্ষেই সচকিত ভাবে শয়ন করিয়া 
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রহিলেন। আমি সাঁতিশয় অন্ুরত্ত হইয়াও, কি কারণে বলিতে 
পারিনা, হঠাৎ নিদ্রাতিভূত হইয়। পড়িলাম। অবিলম্েই আমার 
গাত্রে অস্থুখ স্পর্শ বোধ হইতে লাগিল । তখন জাগরিত হইয়া 
দেখিলাম সেই মহারণো, সেই তরুতলে, সেই পল্লব-শয়নে শয়ন 
করিয়া রহিয়াছি। অনতিবিলম্বেই রজনী প্রভাত হইল | মনে 
মনে তর্ক করিতে লাগিলাম এ কি চনতকার ব্যাপার । এ কি স্থপ্ 
অথবা দৈবী মায়! । যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়? 
ভূি-শহ্য পরিত্যাগ করা হইবে ন1। অব্রতা ছেবত| যাবৎ আমার 
সন্দেহ ভগ্ন না করিয়া দেন, তাবৎ আদি এই ভূমিশব্যায় শয়ন 
করিয়া থাকিলাম । 

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়, মলিন-বেশ! এক 
সীমন্তিনী আমাৰ নিকট উপস্থিত হইলেন। তীহার নয়নে অন- 
ৰরত অক্রধার! নির্গত হইতেছে। তাহাব শরীর শীর্ণ, কিন্ত 
স্বখ-স্থধীকৰ বিবর্ণ বা বিশ্রী হয় নাই তাহাকে দেখিব! মাত্রেই 
আমার অন্ত ভর্তিব উদ্রেক হইল । তহক্ষণীৎ তহাকে প্রণাম 
করিলাম। তিমি সাতিশয় হট হইয়া! আমার মস্তক আত্রাণ করি- 
লেন । গদদ স্থরে বলিলেন বৎস ! শুনিয়া থাকিবে, যক্ষনাঁথ 
সানিতদ্রের কন্য। তারাবলী, কাদপালের পুত্র অর্থপালকে অতি 
শৈশব অময়ে দেবী বন্থুমতীর হস্তে সমর্পণ করে। আমি সেই 
তারাবলী, কামপালের পত্ধী। আমি, স্থাশীর প্রতি অনর্থক কোপ 
করিয়া তাহাকে পরিতাগ করিয়াছিলাম। অকারণ পরিত্যাগ 
করাতে আমার অন্তঃকরণ অত্ান্ত অন্গুতীপিত হইতে লাগিল। 
একদিন স্বপ্নে দেখিলাম “ এক র্াক্ষদ আমাকে বলিতেছে আখি 
তোমার শরীয়ে আবিষ্ট হইলাস, এক বৎসর বাস কারব,,| বৎস ! 
সেই অবধি আমি বাক্ষসাৰিউ হইয়া এই বিশাল বৃক্ষে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলাম। সহত্র বর্ষের ন্যায় দীর্ঘতর অতি ক্লেশকর 
সেই এক বৎসর অদা অতিক্রান্ত হইয়াছে। 

গতরাতে আমি আবন্তী নগরে ত্রাস্থক দেবের উৎসব দর্শনার্থ 
প্রন করিবার উপরূম করিতেছিলাম, এমন সময় তুমি অত্রত্য 
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দেবতার নিকট শরণ প্রার্থনা করিস নিত্রাগত হইলে । রাক্ষসা- 
বেশ বশতঃ তৎকাজে আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। 
তথাপি শরণাপন্ন ব্যক্তিকে এই ভ্স্কর অরণ্যে পরিত্যাগ ফরিয়! 
যাওয়া অঙ্চিত বিবেচনায়, তোমাকে নিদ্রাবস্থাতেই তুলিয়া? 
লইয়া গিয়াছিলাম। শ্রাবন্তী উপস্থিত হইয়। দেখিলাঘ, রাজা 
ধর্সবর্ধানের কন্যা নবমালিকা ত্রীষ্মের প্রাচু্ভাব প্রযুক্ত শয্মন- 
খ্হের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, অতি বিস্তু ত কোমল পর্যঙ্ক-তলে 
শয়ন করিয়া আছেন । আমি ভোমাকে তাঁহার পার্ষ্েশয়ন করা- 
ইয়া! উৎসব দর্শনারথ প্রস্থান করিলাম । উৎসব সমাজে আত্মীয় 
স্বজন গণের সহিত সাক্ষাৎ হইল । আমি ভগবান শ্রান্বক দেবের 
বন্দনা করিয়া, তগবতী অধিক! দেবীকে প্রণাম করিলাম । অস্বিক! 
প্রসঙ্গ হইস্সা আমাকে বলিলেন বহসে : আর তোমার তয় নাই, 
তুমি অদ্যই রাক্ষদ হস্ত হইডে মুক্ত হইলে, এক্ষণে স্বামি-সঙ্গি- 
ধানে গমন কর । বৎস ! আমি অধিকার অঙ্থগ্রহে প্রুনর্বার পুর্ব 
গ্রতা প্রাপ্ত হইয়া, নবমালিকার গৃহে উপস্থিত হইলাম । তখন, 
তোসাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। এবং আপন প্রভাবে 
তোমার ও রাঁজতনয়!র মনের ভাব বুঝিতে প|রিয়া,' ভাঁবিলাম 
“যখন ইহাদের পরস্পরের রূপলাবণা পরল্পরের নয়ন-গোচর 
হইয়াছে, এবং পরস্পরের মনে অস্থুরাগ সঞ্চার হইয়াছে, তখন 
ইহার! আপনারাই আপন পাণিগ্রহণের উপায় করিয়। লইবেক। 
এ বিষয়ে আমার প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই, | এই ভাবিয়া 
ডোমাকে তক্দ্রা-পরতন্ত্র করিয়া পুর্বাবৎ এই পল্লব শয়নেই প্রত্যা- 
নয়ন কক্িয়াছি। 

দেব ! আনি তীরাবলীর নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইঙ্স। ভাহার চরণে পতিত হইলাম । তিনি আমাকে নানাবিধ 
সহ বাক্য বলিয়া আপন স্থামি-সন্গিধানে গমন করিলেন । 
আমিও নবঙ্গালিকাঁর লোভে আবস্তী এস্থান করিলাম । পথি- 
মগ পক স্থানে দেখিলাম কুনট-যুদ্ধ হইতেছে, অনেক লোক 
দণ্ডায়মান হইয়াছে । আমিও তথায় যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত দণ্ডা- 
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কমান হইলাম। ক্ষণকাল যুদ্ধ দেখিয়া কিছ হাঁসা করিলাম । 
কুনুটস্বামী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে হাঁসোর কারণ জিজ্ঞাসি- 
লেন। আমি বলিলাম মহাশয় ! যাহারা এই কুনু যুদ্ধের উদদেগাগ 
করিয়াছে ভাহারা অতি অনভিজ্ঞ। তাহারা কুক জাতির ইতর 
বিশেষ জানেনা । এই উভয় কুকুট এক জাতীয় নহে | ইহাদের 
বল বিক্রমও তুল্য নহ। অনভিজ্ঞ পুরুষের! এই বিসদ্ৃশ যুদ্ধ 
উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া আমি হাস্য করিলাম । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের, 
কুট জাতির ইতর বিশেষ গ্ঞানে বিলক্ষণ বিজ্ঞতা ছিল তিনি 
আমার কথা শুনিয়া ষলিলেন তাই ! তুমি চুপ করিয়া থাক, এ 
অজ্ঞান দিগকে জ্ঞান দানে প্রয়োজন নাই । এই বলিয়া একটা 
তাত্ক,লবীটিকা আমাকে দিলেন, এবং নান! প্রকার মি্টালাপ 
করিতে লাগিলেন । কুকুট দ্ধয় পরস্পর নখাঘাত চঞ্চুগ্রহার ও 
চীৎকার ধ্বনি করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল কিয়ৎ- 
ক্ষণ যুদ্ধের পর এ বৃদ্ধ ব্রাক্ষণের কুট জয়ী হইল | তিনি অতি- 
শয় সন্ধষ্ট হইলেন । আনি অত্যন্ত বয়ঃকনিষ্ট হইলেও তিনি 
আনার সহিত সখ্য কবিলেন। যত্বু পূর্ববক আমাকে আপন ভবনে 
লইয়া গেলেন । আমি সেদিন তীহাঁরি ভবনে অবস্থান করিলাম। 
পর দিন যখন শ্রাবন্তী গমন করি, তিনি আমাকে বলিলেন সখে! 
য্লি কখন প্রয়োজন হয়, এই বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণকে স্মরণ করিও । এই 
বলিয়! আমাকে সংপ্রেম আলিঙ্গন করিয়! বিদায় করিলেন। 
আমি শবন্তী নগরে উপস্থিত হইয়! বহিরুদ্যানে লতানগুপে 
বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম । অতিশয় পথশ্রান্তি হইয়াছিল, ক্ষণ 
মধ্যেই নিজ্রিত হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কলহংস-কোলা- 
হল শ্রবণে জাগরিত হইয়া দেখিলাম এক যুবতী আমার নিকট 
আসিতেছে, চরণে স্ুপ্লরধ্বনি হইতেছে। তাহার হস্তে পরম 
সুন্দর পুরুষের এক চিত্রপট আছে। সে আমার সম্মুখে আসিয়া, 
একবার আমার দিকে, একবার ছবির দিকে, বরষা দৃষ্টি পাত 
করিতে লাগিল | আমি চিত্র নিরীক্ষণ করিয়! দেখিলাম আঁনারি 
সদৃশ এক পুরুষ অস্কিত আঁছে। মনে মনে ভাবিলান এই নারী 
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বারস্বার আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, অবশাই ইহার কোন 
নিগুঢ় কারণ থাকিবে । অনন্তর যুবতীকে উপবেশন করিতে বলি- 
লান। সে, যে আজ্ঞা বলিয়! লহাঁস/ বদনে আনার সঙ্গিধানে বসিয়া 
বলিল মহাশয় ! আপনি বিদেশীয় লোক, সম্প্রতি এদেশে আসি- 
য়াছেন । আপনাকে অত্ন্ত পথশ্রান্ত দেখিতেছি | যদি কোন 
বাধা নাথাকে অদ্য আমার গৃহে অবস্থিতি করিয়া অস্থগ্রহ প্রকাশ 
করুন । আমি তাহার বাঁক সন্ত্ট হইয়। ভাহার সমভিব্যাহারে 
তাহার ভবনে গমন করিলাম । অনন্তর সান ভোজন করিয়া 
স্থখোপবিষ্ট হইয়াছি, সে আমাকে জিন্রাসা করিল মহাশয় ॥ 
আপনি নান! দেশ পর্যটন করিয়াছেন, কোন স্থানে কোন 
আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন কি নাঃ 

তাহার এইরূপ জিজ্ঞাসায় আমার মনে মনে আশা জম্মিল। 
তাবিলাম “ এই যুবতী রাজবালিকা নবমালিকার সথখী। এই 
চিন্রপটে রাজকন্যার সেই অপুর্ব চন্্রীতপ শোভিত গৃহ, সেই শুভ 
কোমল শয়ন তল, এবং তদুপরি নিদ্রিত আমারি আকুতি, চিত্রিত 
দুষ্ট হইভেছে | বৌধ হয় মদনদেব রাঁজদুহিতাকে আমার জন্য 
নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধীর করিয়া থাকিবেন। তিনি আপন 
চিত্ত বিনোদনের নিমিস্ই আমার এই ছবি লিখিয়াছেন। এই 
যুবতী আমাকে চিত্রিত পুরুষের সদ্দশ দেখিয়া সংশয় প্রযুক্তই 
আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাস] করিল। ইহা'র সংশয় দুর করা আব- 
শ্যক»। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলাম ভাদ্রে ! চিরপট- 
খানি একবার আমাকে দাও । সে তৎক্ষণাৎ আমার হস্তে অর্পণ 
করিল। আমি তাহীর এক পার্স সেই প্রিয়তগাকে, আমার সহিত 
এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চিত্রিত করিলাম। চিত্র 
দেখিয়া যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি এরূপ রূপবতী 
রমণী কোথায় দেখিয়াছেন ১ আগি তাহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত 
বলিলাম । সে তাহা শুনিয়া, আপন সথী নবমালিকার বিরহীবস্থা 
সবিস্তর বর্ণন করিল । তখন আমি বলিলাম ভদ্রে ! যদি তোমার 
শ্রিয়সখী আমার নিমিতই এইরূপ বিরহকাতর হইয়া থাকেন, 


১০২ দশকুমার 


আর কিছু দিন সঙ্থ করিয়। থাকুন । আমি যাহাতে নিঃশক্কচিত্তে 
অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতে পারি, এমন কোন উপায় করিয্সা 
আসিতেছি। এই বলিয়। তথ! হইতে সেই বৃদ্ধ ব্রাক্ষণের নিকট 
গমন করিলাম । তিনি আমাকে সাতিশঙ্র সম্বদ্ধান! করিয়া আগম- 
নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

আবস্তী নগরের রাজ! ধর্মবর্ধীনের কন্যা নবমালিকার সহিত 
ঘেরূপে লাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট তৎসগ্র- 
দয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিলাম মহাশয় ! সেই স্থুকুমারী 
রাজকুষারীর দর্শন-দিনাবথি পঞ্চশর-শরপ্রহার়ে আমার হৃদয় 
জর্জরিত হইতেছে । তাহার সহচরীর সুখে শুনিলাম রাঁজকুমারী- 
ও আমার ন্যায় মদন বাঁণে দগ্ধ হইতেছেন। এক্ষণে আপনি যদি 
কিঞ্িৎ অন্গগ্রহ করেন, ভাহা হইলে নবমালিকার বদন স্ুধাকর 
নিরন্তর দর্শন করিয়া, তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারি। ব্রাহ্মণ 
বলিলেন সথে ! কি উপায় করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, বল, 
আমি 'অবিলম্বেই করিব, অঙ্গীকার করিতেছি। 

তখন আমি বলিলাম আমি ভ্ত্রীবেশ ধারণ করি। আপানি 
আমাকে সঙ্গে লইয়া] রাজা ধর্বন্ধনের সভায় উপস্থিত হইয়া 
বলুন “ মহারাজ ! আমার এই এক মাত্র কন্য।। জাতনাত্রেই 
ইহার জননী পরলোক গস্থান করিয়াছেন। আমি ইহাকে গরতি- 
পালন করিয়াছি। এক ব্রান্ষণতনয় ইহার পাণি গ্রহণাভিলাধী 
হুইস্! আমার নিকট আসিয়াছিলেন | আমি তাহাকে সৎকুলো- 
স্তব জানিতেপারিয়! বলিলাম বৎস! তুমি অগ্রে উত্তমরূপ বিদ/ 
শিক্ষ। কর, কৃতবিদয হইয়। আসিলে তোমাকে কন্য। দান করিব 
প্রতিষ্কা, করিতেছি। মহারাজ ! সেই ক্রাক্ষণতনয় আমার এই 
কথায় বিদ্যার্থী হইয়া উঞ্জঞ্ধিনী নগর গমন করিয়াছেন । অদ্যাপি 
আিলেন না । এই কন্যাও বয়স্থা হইয়াছেন । একবার এক পাত্রে 
বাদগান করিয়া পাত্রান্তরে কন্নাদান কর! নিতান্ত অকর্তব্য 
এই বিবেচনা করিয়! আমি মানস করিয়াছি, স্বয়ং উজ্জয়িনী গমন 
করিয়। জামাতাকে আনয়ন করিব কিন্তু আসার আর কেহ 
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অভিভাবক নাই, এই ব্যথা কন্যাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া কি 
কূপ গমন করি । আর কোনব্যক্তির নিকট রাখিয়। যইতে বিশ্বাস 
হয় না। মহারাজ! আপনি 'প্রজাগণের পিতা মাতা স্বরূপ, 
আপনি যদি অন্থগ্রহ কবিয়া কন্যাটা রক্ষ! করেন, তাহা হইলেই 
আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে »। মহাশয় ! ধর্পপরায়ণ 
ধর্সাবন্ধন আপনকার প্রার্থনায় সম্মত হইয়] নবমালিকার হস্তেই 
আমার রক্ষণাবেক্ষাণের তারার্পণ করিবেন । তাহা হইলেই আমার 
অভীষটনিদ্ধি হয়। 

দেব ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রনর্ধার বলি- 
লাম মহাশয় ! আগামী ফাল্গুননাসে পুর্ণিমার দিন তীর্ঘযাা 
উপলক্ষে ঘখন রাজার অন্তঃপুরিকাগণ গঙ্গাসনে গঘন করিবেক, 
আপনি নেই, সময় গঙ্গার পর-পারবস্তঁ বেতন লতা মণ্ডপে 
এক জোড় ধৌত বস্ত্র লইয়া উপস্থিত থাকিবেন । আমি অন্তঃপু- 
রিকাগণের সহিত স্বান করিতে আসিব । অন্তঃপলুরিকাগণ কলক্রী- 
ডায় মত্ত হইলে, আমি সেই অবসরে জলমপ্র হইয়া! একবারে 
'আপনকার নিকট উপস্থিত হইব। এদিকে রাজকন্যা অনেক অনথু- 
সন্ধান করিয়াও আমাকে দেখিতে লা 'পাইয় অতিশয় খিদ্যমান 
ও রোরুদামান হইবেন | ক্রমশঃ এই বিষয় রাজগোচর হইলে 
রাজ ভবনে তুম্বল কাণ্ড উপস্থিত হইবেক | এ সময়ে আমি, 
আপনকার আনীত বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া আপনকাবজামাতৃ 
বেশ ধারণ করিব। আপনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়] 
রাজগোঁচরে উপস্থিত হইবেন। উপস্থিত হইয়া বলিবেন মহাঁ- 
রাজ ! আমি জামাত। আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে কন্যাটা এতা- 
পর্ণ করুন। 

আপনাকে জামাতার সহিত উপস্থিত দেখিয়া রাজার মুখ 
ম্লান হইয়া যাইবেক । তখন তিনি কন্যার জলমজ্জন বৃত্তান্ত কহিয়া 
আপনকার অন্থুনয় বিনয় করিভে থাকিবেন । আপনি এ কথ! 
শুনিয়া সাতিশয় শোকার্ডের ন্যায় উচ্ষিঃস্থরে রোদন আস্ত 
করিবেন। এবং বলিবেন মহার!জ ! আমি কন্যার বিয়োগে 
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জীবন ধারণ করিতে পারিৰ না, আপনকার সমক্ষেই অগ্রিকুণ্ডে 
পরাণ পরিত্যাগ করি । এই বলিয়! যখন আপনি অগ্নিকুণ প্রস্তত 
করিবার উপক্রম করিবেন, তখন রাজা ব্রন্মহত্যার তয়ে অগ্রত্যা 
আপনাকে নিজকন্যা নমর্পণ করিয়া আপনকার শে।ক নিবারণ 
করিবেন । মহাশয় ! আপনি অস্কুগ্রহ করিয়া এই উপায়ের অঙ্- 
ষ্টীন করিলে আনি নবনালিক! লাত করিয়! চরিতার্থ হইতে পারি। 

দেব! প্রবঞ্চনা-পটু সেই চতুর পাঞ্চালশর্্মা আমার প্রার্থ- 
নাধিক কপট জাল বিস্তার করিলেন | তাহার প্রসাদে অবিলম্বেই 
আমার অভিলধিত সিদ্ধি হইয়া৷ উঠিল আমি ষখুকরের ন্যায় 
নবমালিকা সস্ভৌগ জুখ অস্ুভব করিতে লাগিলাম। রাজা ধর্্- 
বর্ধন আমার হস্তে সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত 
হইয়াছেন । এক্ষণে সিংহ্বর্্দার নাহায্যার্থ আগমন করিয়া বধু 
বান্ধবের সন্দর্শন এবং আপনকার শরণ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। 

রাজবাহন, প্রমতির চরিত্র ৰণে সহান্য বদনে বলিলেন, 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির কত প্রকার কৌশল করিতে পারেন। এই 
বলিয়া মিত্রগুণ্ডের দিকে দ্্িপাত করিলেন । 

শি 
ষষ্ঠ উচ্ছাস । 
মিত্রগুপ্ত চরিত। 

দিতরগুপ্ত বলিলেন দেব ! আমি তোমার অস্বেষণার্থ পর্যটন 
করিতে করিতে একদ। সুক্গয়াজ্যে দামলিপ্ত নগরে উপস্থিত হই- 
লাম । দেখিলাম এক উদ্যানে মহা! মহোৎসব হইতেছে। এ 
উদ্যানের এক প্রান্তে মাধবী লতা মণ্ডপে ছুঃখিত-হৃদয় এক 
পুরুষ বীণা বাদন দ্বারা আত্ম বিনোদন করিতেছে । আমি তাহার 
নিকটবর্তী হইয়। জিজ্ঞাস! করিলাম ভদ্র! এই উৎসবের নাম কি, 
কেনই বা ইহ! অস্থঠিত হইতেছে, তুমিই ব! কি নিমিত্ত উৎসব 
সমাজ পরিত্যাগ করিয়া উৎকঠ্িতের ন্যায় নির্জনে উপবিষ্ট 
হইয়। বীণা বাদন করিতেছ ? 
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সে বলিতে লাগিল এই সুক্ষ দেশের রাজ! তুঙগধস্থা একদ। 
অন্তান কামনায় এই, উদ্যান ম্যখ্য-বিজ্ধারাসিনীর মন্দিরে আসিয়া 
দেবীর সমক্ষে হত্চ। দেন । বরাক্গার ্বপ্াবন্ধায় দেবী প্রত্যক্ষ হইয়! 
বলিলেন “বল! আর তোমার হত দিবার প্রয়োজন নাই । 
আমি বর দিতেছি তোমার একটা পুত্র, ও একটী কন] জন্মিবেক। 
যে ব্যক্তি তোষারু .কন্যবর পাঁণিগ্রহণ করিবেক, তোমার পুত্রকে 
চিরকাল ভাহার অধীন হইয়া! থাকিত্তে হইবে । তোমার কন্যার 
যাবৎ বিবাহ ন| হয়, তাহাকে প্রতি বংসর কার্ভিকী পুরণিমার 
দিন আমার সমক্ষে কন্দুক ক্রীড়া নিযুক্ত করিও তাহা হইলে 
তাহার গুগবান্‌ স্বামী লাত হইবেক। কন্যা স্বয়ং স্ান্রাগ চিত্তে 
ঘাহাকে বরণ করিবেক, ভাহাকেই কন্যা অম্পুদান করিও। এই 
বর লাভের অব্যবহিত পরেই, তুধন্থার মহিষী মেদিনী গর্ভবতী 
হইলেন । এ গর্তে একটা গুজব সন্তান জন্মিল। রাজা, তাহার 
ভীমধন্থ! নাম'রাখিলেন । কিছুকাল বিলে রাজার একটা কন্যা 
জন্মিল। এ কন্যাকে বিদ্কযবাসিনীর সমক্ষে কন্ছুক-জ্ীড়াস নিযুক্ত 
করিবেন বলিয়া, ভাহার নাম কন্দুকবতী রাখিলেন। আজি সেই 
পরম রূপবতী কম্ছুকবতী কন্ুক ক্রীড়া করিয়! বিস্বাবাসিনীর 
আতি সম্পাদন করিবেন । এই উৎসবের নাম কল্ছুকোৎসব । 
কল্ছকবতীর লহচরী চক্দ্রসেন! নামে এক বারনারীর সহিত আমাৰ 
শ্রপয় আছে। বন্ুকালাবধি আমর! নির্বিছে পরস্পর প্রণয় স্থুখ 
অনুভব করিতে ছিলাম । সচ্পূতি রাজপুত্র ভীমধন্বা তাহাব রূপ 
লাবণ্য দর্শনে তাহার প্রতি আসক্ত হুইয়াছেন, এবং আমার 
নিকট হইতে তাহাতক বল পূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন । ভক্গিমিত্ত 
আমি ছঃখিত হুইয়া, চঞ্চল চিন্তকে কৌনরূপেস্থির করিবার জন্য 
নির্জনে বসিয়। বীণ। বাদ্ন করিতেছি। 

সে এই কথা বকিতেছে এমন সময় হুপুরধ্বনি শ্রবণ, গোচর 
হষ্ইল অনিললস্থেই তথায় এক কামিনী আসিয়! উপস্থিত হইল । 
তাহাকে দেপ্সিবামান্য সেইব্যত্তি সাতিশয় ন্ট হইয়! গাত্বোথান 
করিল, এবং তাহাকে সংপ্রম আলিঙ্গন করিয়! পরম সমাঁদরে 
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উপবেশন করাঁইল । /ম[কে সম্বোধন কুরিয়। বলিল মহাশয় £ 
ইনিই জানার প্রাপসমা! প্রিক্ঃতম|। রাজপুত্র ইহাকে হরণ করিয়। 
আমার গ্র।ণ হরণের উপক্রম করিয়াছেন । এই আমার জনমের মত 
প্রিক্গতমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই বলিয়া সেই ব্যক্তি এক দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল | চত্রসেনা ভাহাকে প্রাণ পরিত্যাগে কৃত- 
নিশ্চয় দেখির| সঙ্গল নয়নে বলিল প্রিয়তম! তুমি এই নগরের 
প্রধান বণিক অর্থদাসের সন্তান, “তামার নাম কৌষদাস। আমার 
প্রতি তোমার স।তিশয় অস্থগাগ থাক।০৩ই শত্রু] তে।মাকে বেশ-. 
দাস বলিয়। উপথীস কির 5,৬ক। তুমি যদি আমার নিমিত্ত 
পরাণ পরিভগগ কর, আর, আমি জীবিত থাকি, ভাহা হইলে 
বেশ্যাজাভির, নিতান্ত নিষ্,র বলির কলঙ্ক জন্সিবেক। এক্ষাণে 
আখি তোমাকে এক পরামর্শ বলি । যে স্থানে গমন করিলে ভীম- 
ধত্থার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, এমন কৌন স্থানে 
আমাকে লইয়া চল। 

কোষদাস চন্দ্রসেনার এই ফথা শুনিয়| আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিল,মহাশয় অনেক দেশ পর্যটন করিয়াছেন,সর্বাপেক্ষা কোন্‌ 
দেশ উত্তম, আমাকে বলিয়া দেউন 1 আমি ঈষৎ হাস্য করিয়! 
বলিলাম ভক্ত! এই বিশাল ধরামণ্ডলে কত স্থানে কত শত উত্তম 
গ্রাম ও নগর আছে, সংখ্যা কর! যায় না। কিন্তু যদি আমি এই 
দেশেই ভোনাদের সুখ সপ্ভোগে বাস করিবার কোন উপায় করিয়া 
দিতে না পারি, তখন তোমরা স্থানান্তর গ্রমনের চেষ্টা করিও । 
আমি এই কথ! বলিতেছি এমন সময় উৎসব সমাজে নুপুরধ্বনি 
হইয়া উঠিল। চন্্রসেনা বাত্ত সমস্ত হইয়া! বলিন তর্ভদায়িকা 
হন্দুকবতী, ভগবতী বিষ্ক্বা'সিনীর আরাধনার্থ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । কোন ব্যন্ভিরই উত্নব সমাজ গমনের নিষেধ নাই । 
আপনারাও আস্মুন | কন্দুকবতীকে দেখিয়া নয়নদ্ধয় চরিতার্থ 
করুন | এক্ষণে আমি তাহার পার্সবর্তিনী হই। এই বলিয়। চন্র- 
এসন। চলিয়া গেল। আমরাও দুজনে তথায় উপস্থিত হইলাম। 

আমি সেই উৎসব সমাজে উপস্থিত হইয়া সেই সর্বাঙ্গনুন্দরী 
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দ্বাজফুমারী নয়নগোচর করিলাম । তাহাকে দেখিয়াই আমার 
মন মোহিত হইল । চিত্বার্পিতের ন্যায় অনিমিব নয়নে তীহীর 
রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সেই বামলোচনা 
হইয়। ভগবতীকে বন্দনা করিয়া ক্রীড়া কন্ছুক গ্রহণ করিলেন । 
চঞ্চল কোমল কর-পল্পব দ্বার একবার উৎক্ষেপণ একবার অব- 
ক্ষেপণ এইরূপে নানা নৈপুণা প্রদর্শন পুর্ব কন্ছুক ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। তাহার হন্ত-লাঘব দর্শনে তাবৎ লোক চমৎকৃত 
হইয়া রহিল রাজকন] বিলাস পুর্বক সাভিলাষ নয়নে আমার 
প্রতি বারা দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন | মধ্যে মধ্যে বক্ষঃ- 
স্থলের বিগলিত বসন হস্তদারা বথাস্থাচ্দে বিনিরেশিত করিতে 
লাগিলেন । আমি তৎকাঢুল তাঁহার শরীরমাধুরী হস্তচাতুরী ও 
নয়ন ভঙ্গী দর্শনে একবারে মোহিত হইয়! রহিলাম। কন্দুকবতী 
ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক কন্দুক লইয়| উৎক্ষেপণ আরস্ত করিলেন। 
কন্ছুক গুলি তাহার চতুদ্দিকে অভিবেগে এরূপ ছুর্লকষ্য রূপে 
পতিভ ও উৎপতিভ হইতে লাগিল, বোধ হইল, যেন রাজনন্দিনী 
পিপ্রর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। রহিলেন। কন্দুকবতীর, কন্মুক ক্ীড়ীয় 
এইরূপ অসামান্য নৈপুণ্য দর্শনে ভাবৎ লোক এককালে উচ্চৈঃ- 
স্বরে ধন্যবাদ করিয়া উঠিল। অমেক ক্ষণ এইরূপ জ্ীড়া করিয়া 
কল্ছ্কবতী পুনর্ধার বিক্ব্যবাসিনীর বন্দনা করিলেন | পরে চজ্্- 
সেনা প্রভৃতি সখীগণ সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করি- 
লেন। আমার মন অন্থুরত্ত অস্থচরের ন্যায় ভীহার পশ্চাৎ 
পশ্গীৎ যাইতে লাগিল। কন্দ্রকবতী নান! ছল করিয় বারত্বার 
মুখ ফিরাইয়া আধার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে ক্রষে কুমারীপুরে প্রবেশ করিলেন । 

তখন আমি হতাশ হইয়। কোষদাসের সহিত্ত তাহার 
আবাস গমন করিলাম । সমস্ত দিন অতি কষ্টে অভিবাহিতি 
স্হইল। সাঁয়ংকালে রাজকুমারীর শ্রিয় সহচরী চত্্রসেন| আনিয়! 
আমাকে প্রণাম করিল | কোবদাসকে সপ্রণয় সন্তাবণ করিয়া 
উপবেশন করিল । কোষদীস করুণ বচনে তাহাকে বলিল গ্রিয়- 
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তমে ! আজি তোমার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম। 
তুমি আমাকে শ্রিয়জন বলিয়া ন্মরণ করিউ । কৌষদাসের এই- 
কপ কাতর বচন শুনিয়া আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলাম সে! 
তুমি এত ফাত্তর হইতেছ কেন £ আমার নিকট একপ্রকার অঞ্চন 
আছে, তন্দ্ার! চক্রসেনার নয়নদবয় রঞ্তন করিয়! দাও । তাহা 
হইলে ভীমধস্থা ইহাকে বানরীর ন্যায় দেখিষেক। সুতরাং 
'অবস্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিবেক। চক্দ্রসেনা এই কথা শুনিয়া 
হাস্য করিয়া বলিল মহাশয় ! আপনকার কথাতেই এই আজ্তা- 
করী অঙ্থগৃহীত হইয়াছে। আর আমার এ মন্কষয শরীরে বানরী 
হইবার প্রয্মোজন নাই । আমাদের অভিপ্রায় সিন্ধপ্রায় হইয়াঁছে। 
কন্ছুকোৎসব-সমাজে কন্দুকবতী আপুনকার রূপ লাবণা দেখিয়া 
নিতান্ত অধীর হইয়াছেন । আহার নিজ্রা পরিত্যাগ করিয়। কেবল 
আপনকারি মোহন মুর্তি ধ্যান করিতেছেন। আমি তাহার আকার 
প্রকার দর্শনে অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাঁজমহিষীর 
গোচর করিয়াছি। তিনি মহারাজকে বলিবেন । মহারাজ জাদিতে 
পারিলে, বিদ্ধ্যবাসিনীর আদেশ ন্মরণ করিয়। আপনকার সহিত 
কন্যার বিবাহ দিবেন। তাহা হইলে তীমধন্বাকে আপনকার 
আজ্ঞাঞীম হইয়া খাকিতে হইবে | তখন আর তিনি আমীর প্রতি 
বল প্রকাশ করিতে পারিষেন না । আপনি ছুই চারি দিন অপেক্ষা 
করিয়া! থাকুন। এই বলিয়া চন্দ্রসেন] আমাদিগকে সাদর সস্তীষণ 
করিয়া প্রস্থান করিল। আমরা এঁ কথ| আন্দোলন করিয়া রাঁত্ি 
যাপন করিলাম । 

রজনী প্রভাত হইলে আমি, যে উপবনে শ্রিয়তমার দর্শন 
পাইয়াছিলাম , চিত্ত বিনোদন করিবার নিমিত্ত তথা গমন করি- 
লাম । যদ্ৃষ্ছাক্রমে ভীমধন্বাও তথায় উপস্থিত হইল। সে অমা- 
গ্রিক ভাৰ প্রদর্শন কারয়া আমার সহিত নান প্রকার মি্টালাপ 
করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে সাঁতিশয় যত্ন পুর্বক আমাকে 
উদ্যান মধ্যবন্তাঁ রাজভবনে লইয়] গেল । এবং তথায় অবস্থিতি 
করিবার নিমিত্ত আমাকে বিস্তর অন্থরৌধ করিতে লাগিল । আমি 
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ভাহার অহথরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সন তৌজন।দি করিয়। শয়ন করি- 
লাম শয়ন করি বিলে নজরাভিভূ হইয়া স্গ্ে জিয়া- 
দর্শনাদি সুখ অন্তর করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ভীমধন্থা 
লৌহ শৃহ্ঘলে আমার হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া ফেলিল। আমি 
হঠাৎ ক্গাগরিত হইয়া বিস্ময়াপন্স হইলাম । তখন ভীমধ্থা ভয়- 
সবর ভ্রুকুটী করিয়া পরুষ বচনে বলিল অরে নরাধম ! তুই মনে 
করিয়াছিস্‌ কন্ছ্ুকবতীর কর গ্রহণ করিয়া আমাকে অধীন করিয়! 
রাখিবি | কালি যখন কোষদাসের গৃহে চত্দ্রসেনীর সহিত তোর 
কথা বার্তা হয়, কুবজা গবাক্ষ বারে নীড়াইয়। নব শুনিয়া আসি- 
ফ্লাছে। তুই কি তাবিয়াছিস্‌ আমি তোর কথার চন্রসেনা পরি- 
ভাগ করিব | ভীমধস্থা আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া অন্থ্‌- 
চর গণকে বলিল “শীঘ্রই ইহাকে সমদ্ে নিক্ষেপ করিয়! আইস, 
নিষ্ঠর অনচরের| তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ছ! সম্পাদন করিল। 
একে সেই অকুল সমুত্র, বিষম তরঙ্গমাল।য় আকুল, তাহাতে 
আবার আমার হস্ত পদাদি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ । আমি সেই 
অগাধ সম্াত্রে পতিত হইয়া জীবনের আশা! একবারেই পরিত্যাগ 
করিলাম । কিন্তু ভাগ্যবলে এক কাষ্টফলক প্রাপ্ত হইলাম । কোন 
রূপে তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাঁসিতে চলিলাম। এই 
রূপে এক দিবারাত্র অতীত হইল । গ্রতাষে এক জাহাজ দেখিতে 
পাইলাম । উহাতে কতগুলা যবন ছিল । ভাহীরা আমাকে তুলিয়া 
নাবিক-নায়কের নিকট লইয়া গিয়া কহিল, জলমধ্যেশৃঙ্খলবদ্ধ এক 
পুরুষ পাইয়াছি। তাহার! এই কথা বলিতেছে এমন সময় আর 
কতগুল! জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল | আসিয়াই যবনদিগ্রকে 
আক্রমণ করিল। কিয্ৎক্ষণ সংগ্রামের পর যবনেরা পরাজিত 
হইল। তখন আর ভাহাদের গত্ন্তর নাই বুঝিয়া আমি তাহাদি- 
গকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম তোমরা আমার বন্ধন ছেদন করিয়া 
দাও | আমি একাকীই শক্র সংহার করিতেছি। যবনেরা আমাকে 
বন্ধন মুক্ত করিয়। দিল। আমি বাণবর্ষণ দ্বারা অল্পকীল মধ্যেই 
সমস্ত শত্রু সংহার করিলাম । অনন্তর এক লম্ প্রদান করিয়া 
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তাহাদের অর্ণবযানে আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়াই 
মদুতের ন্যায় আমি তাহাদের দলপতিকে বলপুর্ববক গ্রহণ করি- 
লাম দেখিলাম যে, মে সেই ভীমখন্া। 'তৎপন্ষীয় লোকেরা 
'ভৎক্ষণাৎ'আমাকে চিনিতে পারিল | সুক্ষরাজ্য অবিলম্বেই আমার 
হস্তগত হইবেক বিবেচনা করিয়া তাহারা তৎকালে আমার সগক্ষর 
হইয়া উচিল। এবং লৌহ শৃঙ্খল বারা ভীমধদ্থাকে শক্রবৎ বন্ধ 
করিয়। ফেলিল । 

এ সময়ে অকল্মাৎ সেই অর্ণবযান, বলব"ন্‌ মারুতের অভি- 
ঘাতে অভিভূত হইয়া, এক অনিরীত স্ানে উপনীত হইল । 
দেখিলাম এক দীপের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমর! পানীয় 
জল ও ভক্ষণীয় ফল মুলাছি আহরণার্থ সেই দ্বীপে উঠিলাম। 
কিয়দুর যাইতে যাইতে একটা অতুযা্ পর্বত দেখিতে পাইলাম । 
সেই পর্বাতের নিতম্ব দেশ অতি মনোহর চারি দিক্‌ কুগদ্ধ 
পাষাণ খণ্ডে সুশোভিত। পনরেণু-বাসিত নুশীতল নির্শাল নির্বর- 
জল ঝর ঝর শকে পড়িতেছে। তরুগণ ফল'ভরে অবনত ও কুন্গুম- 
সয়ুহে স্থশোভিত হইয়া রহিয়াছে । আমি একাকী পর্বতের অপুর্ব 
শোভা দেখিতে দেখিতে বছুছুর গমন করিলাম | কত দুর 'আসি- 
্াছি, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ গিরি শিখরে উপ- 
স্থি্ হইয়া, পদ্মরাগ-মণি-নির্শিত সোপান-পরম্পরা ক্ুশোভিত 
শক আশ্চর্য সরোবর দেখিভে পাইলাম | তাহাতে কুমুদ কোক- 
নদ প্রভৃতি নানাজাতীয় উৎপল প্রশ্কুটিত হইয়া রহিয়াছে । 

আমি পর্বাত আরোহণ করিয়া সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলীম ৷ 
সেই মনোহর সরোবরের শীতল জলে 'অবশ্গাহন করিয়া, অন্ত 
তুলা সুস্থাদ মৃণাল সুল ভক্ষণ করিলাম । আঁয়' কতগুলি সকমল 
ম্বশাল দল স্কপ্ধে করিয়া তীরে উঠিতেছি, এমন সময় এক তীষ- 
ণাকার ব্রহ্মরাক্ষম আসিয়া আমার পথ অবরোধ করিল । পরুষ 
বচনে জিভশীসিল তুই কে, কোথ! হইতে আলিয়াছিস্। আমি 
তখন কি করি, কেবল সাহসে নির্ভর করিয়া উত্তর দিলাম । আমি 
ব্রাহ্মণ । এক ছুরাত্া আমাকে সমড্রে নিক্ষেপ করে। তাগা ক্রমে 


মিত্রগুণড চরিত। ১১১ 


এক অর্ণবয।নের আশ্রয় প্রাপ্ত হই। অর্ণবযান ঝড়ে এই দ্বীপে 
আসিয়। পড়ে-। আনি স্বীপে উচিয়া পর্বত শোভা দেখিতে দেখিতে 
এইস্থানে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছি। ব্রহ্ষরাক্ষস কহিল আমি 
তোকে চারিটা এস্স জিন্ঞাসা করি। তুই যদি ইহার গর্ত উত্তর 
দিতে পারিস ভাল । নতুব! তোকে তক্ষণ করিব । আমি বলিলাম 
রলুন। ব্রক্ষরাক্ষম বলিল। 

অঙ্কুর কিঃ কিসে গৃহস্থের মঙ্গল হয়ঃ কাম কাহাকে 
বলাযায় £ কি উপায়ে অতি ছুদ্ধর কর্ম সাধন কর] য।ইতে পারেঃ 

আমি উত্তর করিলাম স্ত্রীলোকের হৃদয় রর গৃহিণী গুণবতী 
হইলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। মনের সন্বপ্কাই কাম। বুদ্ধি দ্বারা 
অতি দুষ্কর কর্্মও সাধন করা যাইতে পারে। খুিনী, গোমিনী, 
নিষববতী, নিতম্ববতী এই চারি স্ত্রী এই চারি বিষয়ের উদাহরণ । 
্রন্ধরাক্ষদ বলিল এই চারি স্ত্রীর বৃত্তান্ত বল। আমি বলিতে 


লাগিলাম। 
ধুমিনীর বৃত্তান্ত 
ত্বিগর্ভ দেশে ধনক খানাক ধন্যক নামে তিন সহোদর বাস 
করিতেন | ভাহা4। অতুল এশর্ঘ্য শালী ছিলেন | একদ। এ দেশে 
ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অনাবৃ্তি হয়। পুর্ব সত শসা সম্পত্তি 
অমশঃ নিঃশেষিত হইয়া গেল। ওষধি ও তরুগণনিশ্কল ও নীরস 
হইতে লাগিল। নদী ও পলুল সকল শু্-ওপক্কারশি্ট হইল। 
কন্দ সবল ফল প্রভৃতি নিতান্ত দুর্লভ হইয়! উঠিল। দেশের 
তাবৎ লোকেই নিরাঁনন্দ ও নিরুৎমাহ হইল। জনপদে তক্কর 
» দস্থ্য বর্গের সাতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এরজাগণ, খাদ্য সামগ্রী 
বিরহে পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি তক্ষণ করিতে আরন্ত করিল। যখন 
পণ্ড পক্ষীও ছুর্লভ হইয়া উঠিল, তখন মান্ষে মাস্থষ খাইতে 
লাগিল । দুর্বিষহ জঠর।নল ভ্বালায় কাতর হইয়া গৃহস্থেরা পরি- 
বার গণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চারি দিক মড়ার মাথায় 
পরিগূর্ণ হইল, পথ ঘাটে আর পা বাড়াইবার যে। রহিল না 
ক্রমশঃ সমস্ত দেশ নির্সসয্যপ্রীয় হইয়া গেল। 


৯২২ দশকুমার 
ধনক ধান্যক ধন্যকের ধান্যাদি যে কিছু সম্পত্তি সংগৃহীত 


ছিল, এ দারুণ ছূ্িক্ের সময় জরমশঃ সন্দায় নিঃশেষিত হইল । 
অনন্তর মেষ মহিষাদি দাস দাসী পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া, পরিশেষে 
তাহার ভ্যোষ্ঠ ও মধামের তাঁ্ঘযাকেও তক্ষণ করিলেন। কেবল 
কনিষ্টের ভার্য্যা ধূমিনী অবশিষ্ট রহিল । সহোদর ত্রয়, পর দিন 
ধুমিনীকে তক্ষণ করিয়া! প্রাণ ধারণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্ত 
কনিষ্ট ভাত! ধন্যক ধুমিনীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক তাল বাদি- 
তেন। তিনি নিজ প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিবার কথা শুনিয়া, রজনী 
যোগে তাহাকে লইয়| পলায়ন করিলেন। কিয়ৎদুর গনন করিয়! 
ধূমিনী নিতান্ত শ্ান্ত হইয়া পড়িল। ধন্যক তাহাকে ক্ষন্ধে করিয়া 
লইয়। চলিলেন। রাত্রি এতাত হইলে জুতপদে এক নিবিড় 
কাননে প্রবেশ করিলেন | সেই দয়ালু ধন্যক প্রিয়তমাকে এইরূপে 
স্কন্ধে বহন করিয়। যাইতেছেন, দেখিতে পাইলেন বন-নধ্যে এক 
পুরুষ ভূভলে লুঠামান হইতেছেন। এ বাক্তির হস্ত পদাদি ভগ্ন, 
নাস! কর্ণ ছিপ্ষ, তাহাতে শোণিত ধার! বহিতেছে। ধন্যক তাহার 
দুঃখ দেখিয়! দয়ার্রচিত্ত হইয়| তাহাকে অপর ক্ন্ধে তুলিয়া! 
লইলেন। এইরূপে কিয়তদ্ুর গনন করিয়া, কন্দ মূল কলে পবিপুর্ণ 
এক অরণো উপস্থিত হইলেন। বহু আয়াসে একটা পর্ণশালা 
নির্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ধন্যক সেই 
ছিন্র-না সাকর্ণ পঙ্গু পুরুষকে পরম যত্বে আত্ম-নির্কিশেষে প্রতি- 
পালন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে সেই পুরুষের ক্ষতাদি শুল্ক 
হইয়া গেল, শরীর হৃষ্ট পু হইয়া উচিল। 

এক দিন ধন্যক বনাস্তরে মৃগবান্বেষণে গ্রমন করিলেন ধূমিনী 
কাম-ন্ত হইয়া এ অবসরে সেই পঙ্গু ব্যক্তির নিকট আত্ম মনো- 
রখ ব্যক্ত করিল। সেই পলু অতিশয় সঞ্জন। ছুশ্চরিত ধূমিনীর 
কথ। শুনিয়া অতন্ত ্র্ধ হইলেন, ভাহীকে যথোচিত তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই পাপীয়সী নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া- 
ছিল, কোন রূপেই ইন্দ্রিয় চাঞ্চলা নিবারণ, করিতে পারিল না। 
ক্ষণক(ল বিলম্বে ধন্যক কুটারে এত্যাগমন করিলেন | তিনি অতান্ত 


মিত্রগুণ্ড চরিত। ১১৩ 


আন্ত হইয়াছিলেন, ধুমিনীব নিকট কিঞ্িৎ পানীয় প্রার্থনা করি- 
লেন। ছুশ্চরিত্রা ধুমিনী বলিল আদার অতিশয় শিরোবেদনা 
হইয়াছে, তুমি আপনি কুপ হইতে জল তুলিয়া লও । ধন্যক 
কুপের সমীপে উপস্থিত হইয়া অধোযুখে যেমন জল তুলিতে 
লাগিলেন, পাপীয়সী ধুমিনী অমনি আসিয়া পম্চাৎ দিক্‌ হইতে 
ভীহাকে কুপে নিক্ষেপ করিল। ধন্যক দেই অরণা-কূপে পতিত 
হলেন, খুমিনী পঙ্গু ্দ্ধে ইয়া তথা হইতে গরচথান করিল। 
পর্যাটন করিতে করিতে ফমশঃ অবস্তিরাজ্যে উপস্থিত হইল। 
তত্রভ্য যাবতীয় লোক তাহাকে পতিব্রতা বোধ করিয়! শ্রন্ধা 
ভক্তি করিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে রাজাও তাহাকে পতিব্রত৷ 
বোধ করিয়া অন্থুগ্রহ করিতে লাগিলেন । তাহাতে ভাহার মচ্ছন্দে 
জীবিকা নির্বাহ হইতে লাগিল। 

এ দিকে, কতগুলি পথিক অরণ্য পথে বাইত্রেছিল,পিপা সার্তত 
হইয়া এ কৃপে জল তুলিতে আসিল । কুপমধ্যে ধন্যককে পতিত 
দেখিয়া ভীহাকে উদ্ধার করিল । অনন্তর, হতভাগ্য ধনাক নানা 
দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে, ঘটনাক্রমে অবস্তিরাজ্যে উপস্থিত 
হইয়া সেই ধূমিনীর গৃহেই অতিথি হইলেন। ধুমিনী ভীহাকে 
চিনিতে পারিযা, বাজগোচরে এই বলিয়া অভিযোগ করিল মহা- 
রাজ ' এই ছুরাত্মা আমার স্বামীর নাসা কর্ণ ছেদন ওহস্ত পদাদি 
ভগ্ন করিয় দিয়াছিল। রাজ| এ দুশ্চরিত্রাকে সচ্চরিত্র বলিয়া 
জানিতেন | তাহার বাক্যে কিকিঃস্াত্র সন্দেহ না হওয়াতে, প্রমা- 
পান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া নিরপরাখী ধন্যকের প্রাণ দণ্ডের আজ্তা 
করিলেন তখন ধনাক নিরুপায় হইয়া বলিলেন মহারাজ ! 
বিনাপরাধে আমাৰ পরাণ রধ করিবেন না ' যদ্দি সেই পঙ্গু আসিয়া 
আপনকার সাক্ষাৎকারে বলেন আমি তাহার নাসা কর্ণ ছেদন 
করিয়াছি, তাহ! হইলে আমি অবশাই দণ্ুনীয় হইব। রাজা 
ধন্যাকের এই কথ! শুনিয়। তৎক্ষণাৎ পঙ্গুকে আনাইলেন। সভা- 
বাদী সদাশয় পঙ্গু দভামখো, ধন্যকের ও ধূমিনীর সমস্ত বৃত্তান্ত 
আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলেন। প্রাণদাতা দয়াবান্‌ ধন্য- 
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কে দেখিয়া! পঙ্গুর অস্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা বসে স্সভিযিস্ত হইল, 
নয়ন অগ্রন্জলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভৎক্ষণাৎ ধন্াফেব 
চরণভলে নিপতিত হইয়া বিনয় করিতে লাগিলেন । রাঙ্গা পঙ্গুব 
স্বখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং ভাহীর ভাদ্ুশ ভাব দেখিয়া বিস্ম- 
রাপঙ্গ হইলেন । অবিলম্েই পাপীয়সী ধুমিনীর নাস! কর্ণ ছেদন 
করিয়া রাজ্য হইতে ছুর কবিয়। দিলেন । অতএব, জ্রীলোকের 
হৃদয় অত্যন্ত কুর। 
গোখিনীর বৃত্তান্ত । 

ভ্রাবিভ দেশে কাঞ্ধী নামে নগরী আচে । তথায় এক ধনবান্‌, 
শ্রেষ্ঠী বীদ করিতেন। শক্তিকুমার নামে তাহার এক পুত্র ছিলেন। 
সাহার যখন অস্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল, তাহার পিতা সাহার 
বিবাহ দিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন | শ্ভিকুমার মনে মনে 
্থির করিলেন স্ত্রী গুণবতী না হইলে এই সংসারে ন্গুখ মন্তোগের 
লঙ্কাবনা থাকে না, আমি গুণবতী ব্যতিরেকে বিবাহ কবিব না। 
শক্তিকুমারের পিতা ঘটক পাঠাইয়া যেসকল কন্যা আনয়ন 
কষবিতে লাগিলেন, এক জনও শক্তিকুমারেব মনোনীত হইল না। 
পরিশেষে শক্তিকুযার স্বয়ং দৈবঙ্ছের বেশ ধারণ করিলেন, এবং 
কিঞ্চিৎ খানা বস্ত্রা্চলে বন্ধ কবিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে 
লাঁখিলেন। টদবজ্জের কোন গৃহীর গৃহে যাইবার বাঁধা নাই। 
শত্ভিকুমার যখন যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, গৃহস্থেরা আপন 
আপন কন্যা আনিয়া তাহা ৰ শুতাশুত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 
শক্তিকুষার সঙ্গাতীয়া সুলক্ষণা কন্যা দেখিলেই তাহাকে বলিতেন 
আমি এই ধান্যগুলি দিতেছি, তুমি কেবল ইহাঁরি দবাবা আমাকে 
উত্তমরূপ আহার করাইতে পার কি না, তাহার এই কথ শুনিয়। 
সকলেই ভীহাকে উপহাস করিতে লাগিল । 

শভিকুমার এইরূপ পর্যটন করিতে করিতে এক দিবস শিবি 
রাজ কাষেরী নদীর দক্ষিণ তীরে পউন নগরে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় এক সজাতীয় গৃহস্থের স্ুলক্ষণাক্রান্ত কন্যা দর্শন 
করিলেন। এ কন্যার পিতা! মাতা পুর্ে অতুল এষ্র্যশালী 
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ছিলেন । এক্ষণে দীন দশা গ্রস্ত হইয়াছেন । তাহাদের সেই এক 
দাত্র কন্য।। বুদ্ধ দামী কন্যাটার শুতাশুত জানিবার নিমিত্ত 
শক্তিকুমারের সমক্ষে আনয়ন করিল। শক্তিকুমার সেই কুমারীর 
এতি ক্ষণকাল এক দৃ্টে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে তর্ক করিতে 
লাগিলেন, এই কন্যাটায় সুদয়ই শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে । 
হস্ত পদ।দি অঙ্গ প্রতাঙ্গ সকল অতিস্থুলও নয়, অতি কৃষ্-ও নয়, 
অতি দীর্ঘও নয়, অতি খর্বও নয়। লাবণ্যে পরিপুর্থ। সুচারু 
চরণ যুগলে একটা মাত্রও শির। লক্ষিত হইতেছে না। কটিদেশ 
ক্ষীণতর | নাভিমণডল গভীর | দিবলী বলয়ে উদরের সাতিশয় 
শোভ। হইয়াছে । বাঁছু যুগলে ধন ধান্য ও পুত্র বাছল্যের চিহ্ন 
নকল দৃষ্ট হইতেছে । কর-পল্লব রক্তবর্ণ, তাহাতে যব মঙ্স্য কমল 
কলস প্রস্তুতি নান! শুত চিহ্ত দেখা যাইভেছে। কন্ধরা নানাহর 
রেখাত্রয়ে স্ুশে।ভিত, অংস দ্ধয় ঈষৎ উ্গত। সুকোমল ওষ্টাধর 
রক্ধবর্ণ,মধা রেখায় বিভক্ত । গণগুমগুল কঠিন ও ঈষৎ পুর্ণ। নাসিক! 
তিল কুঙ্ছম সদৃশ জলত সিদ্ধ নীলবর্ণ ধন্রাকৃতি। অতিবিশাল 
হঞ্চল নয়ন-যুগল আকর্ণ শে।তমান হইতেছে। উৎকৃষ্ট কৃষবর্ণ 
তার! ছুটা উঞ্জুল রূপে ভাসমান রহিয়াছে। ললাট ফলক চন্দ্র- 
কলার ন্যায় মনোরম। উভয় পার্থ নীলবর্ণ কুটিল চূরণকুন্তল 
দোলায়মান হইতেছে। কর্ণ যুগ্গল কুগুলিত কুবলয়-সৃণালোর 
ন্যায়। কেশগুলি অতি দীর্ঘ, সিদ্ধ নীলবর্ণ ও ঈষৎ কুটিলাকার, 
এই সর্বাগন্ুনারীর আকৃতি যখন এরূপ সুলক্ষণ সম্পন্ন, তখন গ্রকক- 
তিও তদস্থরূপ হইৰেক সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ আমার মন ইহাতে 
অন্থুরক্ত হুইতেছে। এক্ষণে ইহার ৭পরীক্ষা করিয়া বিবাহ 
করাই কর্তব্য | 

শক্তিকুমার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নেই কুমারীর আপাদ সন্ত 
নিরীক্ষণ করিয়। সগ্রণয় সষ্তাষণে বলিলেন সুন্দরি ! তুমি কেবল 
এই ধানা গুলি দ্বারা আমাকে উত্তমরূপ ভোজন করাইতে.পার 
কি ন|। সেই কুমারী শক্তিকুদারের :এই কথ। শুনিয়া ইিত ছারা 
দাসীকে খান্য গুলি গ্রহণ করিতে বলিল। দাসী তাঁহার হস্ত 
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হইতে খান্য গ্রহণ করিয়া,তীহাকে সমাদর পুর্বক বসিবার আসন 
প্রদান কয়িল। কন্যা ধামা গুলি প্রথমতঃ রৌস্ছে দিয়া শুখাইয়। 
লইল, পশ্চাৎ সেই গুলি ভানিয়া, দাসীকে বলিল তুমি এই তুষ 
গুলি স্বর্ণকারের দোকানে লইয়া যাও। ইহা বিক্রয় করিয়া যে 
স্থল পাইবে, ভাহাতে একটা হাঁড়ি একথানি শর| ও কিঞ্চিৎ 
কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আন। বৃদ্ধা ভাহাই করিল । কুমারী উত্তন রূপে 
তগুল খুলি প্রক্ষালন করিয়া লইল | স্থালীতে তওডুলের পাঁচগুণ 
জল ও তখডুল দিয়া ভ্বাল দিতে লাগিল । অন্ন সিদ্ধ হইলে, 
সেই হুতন শরায় মাড় গালিয়া রাখিল। অঙ্গার গুলি নিভাইয়! 
সৃদ্ধাীকে পুনর্জার বলিল তুমি এই অঙ্গার গুলি কামারের দোকানে 
বিক্ুয় করিয়া, কিছু তরকারি, একটু হৃত, কিঞ্িৎ তৈল, লবণ ও 
তিতুল আনয়ন কর। বৃদ্ধা তাহাই করিল । কন্যা সেই অঙ্গের 
মণ্ডে ভিন্তিড়ী মিশ্রিত করিয়া এক অপ্ুর্ব্ব অল্প প্রস্তুত করিল। 
এবং আর আর বাপ্রম প্রস্তত করিয়া, বৃদ্ধা দ্বারা শক্তিকুমারকে 
বাম করিতে বলিল । তিনি সান করিয়া আসিলে, কন্যা ভীহাকে 
উত্তম রুপ ভোজন করাইয়া! শয়নের স্থান নির্দেশ করিয়। দিল 

শক্তিকুমার সেই গুণবতীর এইরূপ চতুরত। ও বুদ্ধিমত্তা 
দেখিয়া সাতিশয় হষ্ট হইলেন। তাহার পিতা মাতার নিকট 
আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার পানিগ্রহণ করিয়া স্বগৃহে 
লইয়। আসিলেন। এ স্ত্রী পতিকে দেবতার ন্যায় সেবা করিতে 
লাগিলেন । সাতিশয় ভক্তি সহকারে গুরুজনের পরির্য্যা করিতে 
লাগিলেন । গৃহকার্ধ্য অতি উত্তম রূপে নির্বাহ করিতে লাগি- 
লন । ভীহার অমায়িক ভাঁবে ও সঞ্ধাবহারে পরিজনগণ সক- 
লেই তীহার অন্গত ও বশীভূত হইয়! থাঁকিল। অতএব গৃহিণী 
গুধৰতী হইলে গৃহস্থ মঙ্গল হয়) 

নিষ্ববতীর বৃত্বাস্ত। 

সৌরাষট্র দেশে বলতী নামে এক নগ্ররী আছে। তথায় কুবের 
তুল্য বিভবশীলী গৃহণুণ্ত নামে এক বণিক বাস করিতেন | রত 
ব্তী নামে ভীহার এক কন্যা ছিলেন । মধুমতী নগরের বলভত্র 
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মামক বণিক্পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহ-রাত্রে রত্ব- 
ৰভী, নবোড়। সমুচিত লজ্জা-পরতন্ত্র হইয়া পতির এীতি সম্পাদনে 
অসমর্থ হন। তাহাতে অভভ্র বলভদ্র ভীহাঁকে একবারে পরি- 
ত্যাগ করিয়। যায়। পতিব্রত| রত্ববতী তদবধি পরিবার বর্থের 
অশ্রিয় হুইয়া উঠিলেন। সকলে তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত 
হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে তীহার নিষবতী নাম হইল। 

রত্রবতী এইব্ূপে সকলের ঘৃণিত ও পতি বিয়োগে ভাত 
হুইয়। একদ। বিজলে বখিয়। রোদন করিতেছেন, এমন সময় এক 
বৃদ্ধ! তাপসী তীহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া 
ভীহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাস করিলেন । রত্বুবতী বলিলেন 
মাতঃ ! আমার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ; পতি 
আমাকে অতি সামানা অপরাঁধে পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই 
নিমিত্ত কেহই আমাকে দেখিতে পারেননা । আমি সেই ছুঃখে 
রোদন করিতেছি । মনে মনে স্থির করিয়াছি যদি পুনর্কার পতি 
লাভ হয়,জীবন ধারণ করিব | নতুবা, চিরছু$খ-তাঁজন জীবন পরি- 
ত্যাগ করিব । মাতঃ! তোমাকে আমারপতি লাভের কোন সছুপা় 
করিয়া দিতে হইবে । এই বলিয়া রত্নবভী, তাঁপসীর পদতলে 
পতিত হইলেন । তাপসী বলিলেনবৎসে! এত অস্থির হইও না। 
আস্থির হইলে কোন কর্ম সিদ্ধ হয় না। যদি তুমি মনে মনে কোন 
উপায় স্থির করিয়া থাক, বল। আমি অবিলম্বেই তাহা সম্পীদন 
করিব। 

সাধধী রত্ববতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন মাতঃ ! আমা- 
দের বাড়ীর পার্ষ্বে নিখিপতি দত্তের বাঁড়ী। নিথিপতি দত্ত আভি- 
জাত্য ও অতুল সম্পত্তি দ্বার! সর্ধ প্রধান হইয়াছেন। রাজা 
ভাহীকে বিস্তর অস্থগ্রহ করেন । দেশ বিদেশে তীহার নীম স্ভূম 
হইয়াছে । কনকবতী নামে হার এক কন্যা আছে। কনকবতী 
আকার প্রকারে অবিকল আমারি মত। তাহার সহিত আমার 
অতিশয় প্রণয় আছে । আমর| ছুজনে সর্বাদা একত্র থাকি। এক্ষণে 
তুখি অঙ্গহ করিয়। একবার আমার পতির নিকটে যাও কনক- 
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বতীর মাত] নিমন্ুণ করিয়াত্ছেন বলিয়া, তীহাকে কনকধভীদের 
বাড়ীতে আনয়ন কর। ভৎকালে আমি তথায় থাকিব। কনক্ষ- 
বতীকে স্থানান্তরে যাইতে কছিব । পতি আব/কে ভ।লরূপ চিনেন 
না, আমাকেই কনকবতী বোধ করিবেন। আনি কৌশল ত্র 
কনকবতী রূপে তাহার সহিত প্রণয় করিব। মাঃ! তিনি আমাকে 
কনকবতী মনে করিয়া যাহাতে দেশান্তরে লইয়া যান, তোমাকে 
তাহা করিতে হইবে । 

অনন্তর তাপসী, রত্ববতীর বচনাম্রূপ সমস্ত সম্পন্ন করিজেন। 
বলভত্র রত্রবতীকে একবার নাত্র দেখিয়া ছিলেন | এক্ষণে তাহাকে 
চিনিতে না পারিয়া, কনকবতী ভ্রমে তাহার প্রেমে পতিত হই- 
লেন । এবং তাহাকে লইয়| গোপনে দেশান্তরে পলায়ন করিলেন । 
ভাপসী, রত্রবভীর মাত পিতার নিকট বলিলেন, তোমাদের 
জামাত| আসিয়া! রত্রবতীকে লইয়। গিয়াছেন। ভিনি এখান 
হইতে ক্রোধ করিয়। গিয়াছিলেন, অনেক দিন আসেন নাই। 
সেই নিদিত্ত লজ্ঞ। প্রযুস্ত তোদাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারেন নাই । আমাকে সংবাদ দিতে বলিয়া গিয়াছেন। রত্বব- 
ভীর পিতা নাত এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্ত হইলেন। 

এ দিকে বলভদ্র পথি মধ্য এক দাসী ক্রয় করিয়া, রত্ববভী 
অমতিব্যাহারে খেটকপুে উপস্থিত হইলেন । বলভত্র বাণিজ্য 
কার্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন । তিনি অল্প দিন মধ্যেই খেটক নগরে 
এক জন প্রধান ধনী হইয়া উঠিলেন। নগর মধ্যে তাহার ৰিল- 
ক্ষণ নাম সঙ্্ন হইয়| উচিল। এক দিন বলতত্র জ্রীত দ|সীকে 
কেন অপর।ধে বিস্তর তিরক্কার করিয়া দুর করিয়! দিলেন। এ 
দামী জানিত, বলতদ্র নিধিপতি দত্তের কন্যা! কনকবতীকে হরণ 
করিয়া! আনিয়াছেন। এক্ষণে সে ক্রুদ্ধ হইয়া এ কথ! নগর মধ্যে 
গ্রচার করিয়া দিল। পৌরবৃদ্ধের শুনিয়া, সকলে একবাক্যে 
পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন, বলতত্ত অভিশয় ছুদ্িয়া দত্ত 
উহাকে এদেশ হুইতে প্রীকৃত করাই উচিত। বলভদ্র, লোক 
থে পুরবৃদ্ধ দিগের এই পরামর্শের কথ। শুনিয়া সাঁতিশয়্ ভীত 
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হইলেন । নিজ প্রণয়িনীর নিকট শর বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন 
রত্রবভী বজিলেন নাথ ! ইহাতে তুমি ভীত হইওনা, আমি এক 
সছ্ুপায় বলি। যখন পুরবৃদ্ধেরা তৌমার উপর পরনারী হরণের 
অভিযোগ করিবেন, তখন তুমি এই কথা বলি'ও “ আমি গৃহগুপ্ত 
বণিকের কন্যা রত্নুবতীকে বথ। বিধি বিবাহ করিয়া আনিয়াছি, 
বরং আপনারা সন্দেহ ভগ্নের নিমিত্ত গৃহগুপ্রের নিকট লোক, 
পাঠাইয়া তত্বানুসপ্ধান করুন, | 

অনন্তর পুরবৃদ্ধের| বলভত্রের নামে অভিযোগ করিলে, বল- 
ভদ্র নিজ প্রণয়িনীর বচনাস্থরূপ সমস্ত বলিলেন । তাহাতে পৌর 
বৃদ্ধেরা সন্দিহান হইয়! বলতী নগরে গৃহস্প্ত বণিকের নিকট দ্ুত 
প্রেরণ করিলেন। গৃহগুগ্ত সমাচার পাইবা নাত্র স্বয়ং থেটক 
নগরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন | জামাতা ও ছুহিতাকে পরস্পর 
অস্থ্রক্ত দেখিয়া পরম সন্তোষে তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া 
গেলেন। যে বলভন্ত পুর্বে রত্্ুবতীর প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তিনিই 
ভাহার প্রতি কনকবতী-ত্রমে নিতান্ত অন্থুরক্ঞ হইলেন । অতএব, 
মনের সন্বল্লই কাম। 

নিতন্ববতীর বৃত্তান্ত ॥ 

শৃরসেন রাজ মধুবা নানে নগরী আছে। ছথায় এক ব্রাহ্মণ 
যুবক বাদ করিত। সে, বেশ্যাগণে ও দ্যুতাদি বাসনে অতিশয় 
আসক্ত ছিল। সর্বদা সকলের সহিত কলহ করিত বলিয়া, কলহ- 
কন্টক ভাহার নাম হয় । সে একদ! এক বিদেশীয় চিত্রকরের হস্তে 
একথানি চিত্রপট দেখিল | এ পটে এক অপুর্ব রূপবতী যুক্তী 
চিত্রিত ছিল। চিত্র দেখিয়াই কলহকণ্টকের চিত্ত মদ্রন-মত্ত 
হুইল । কলহকন্টক চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করিল ভদ্র! এই চিত্রিত 
কামিনী কে? চিত্রের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহা কোন 
কুলবধূর চিত্র হইবেক। সলজ্জতা ও নমূতা দ্বার) ইহার আভি- 
জাত্য এরকাশ পাইতেছে। বিরহিনী রমণীর গৃখগ্ যেরুপ পাঞুবর্ণ 
হয়, ইহারও সেইরূপ লক্ষিত হইতিছে। কিন্তু একবেণী ধারণ 
ড়ুতি বিরহ্বিণীর আর আব যে সকল চিত্ত আছে, ইহার সেসকল 
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কিছুই নাই । অভএব এ রমণী বিরহিণী নয়, কোন বৃদ্ধের পত্ধী 
হইবেক। চিত্রকর, কলহ্কণ্টকের অন্ুমান শক্তির ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়া বলিল তুমি যথার্থ অস্মান করিয়াছ। অবস্তিদেশে উজ্জগ্লিনী 
নগরে অনস্তবীর্তি নামে এক বণিক আছেন । এই চিত্রিত যুবতী 
ভাহারি ভার্ধা। ইহার নাম নিতম্ববভী । আনি ইহার আশ্চর্য 
সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অবিকল ছবি জাকিয়া আনিয়াছি। 

কলহকন্টক নিতম্ববতী দর্শনাভিলাষে অবিলম্বেই উক্ড্সিনী 
যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুকের বেশে অনস্তকী- 
র্ভির ভবন প্রবেশ করিয়া স্বচক্ষে নিতম্ববতী দর্শন করিল । অন- 
স্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া ভ্তা শ্মশীনে গিয়া সঙ্গাসীর 
বেশে বাঁস করিতে লাগিল । এবং নগরবাসীদিগের নিকট আবে 
দন করিয়া শ্মশান রক্ষার ভার গ্রহণ করিল । যে সকল শব এঁ 
শ্মশানে আনীত হইত, কপট নঙ্গ্যাসী তাহাদের বস্ত্াদি সংগ্রহ 
করিতে লাগিল । অনন্তর সেই সেই বন্দি বিক্রয় করিয়া, কিছু 
দিনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিল | এ অর্থ দ্বার। তত্রত্য এক 
ভিক্ষৃকীকে ক্রমশঃ বশীভূত করিয়া, তাহার নিকট আপন অতি- 
রায় ব্যক্ত করিল। ভিক্ষকী নিতমবভীর নিকট উপস্থিভ হইয়া 
কলহকণ্টকের প্রার্থনা জানাইল | পতিব্রত৷ নিতম্ববতী সেই-কথ! 
শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ভিক্ষৃকীকে যথোচিত ভির- 
স্কার করিয়া দুর করিয়া দিল। 

ভিক্ষুকী এইরূপ অবমানিভ ও তিরস্কৃত হইয়া কলহকণ্টকের 
নিকট প্রত্যাগত হইলে, নে, নিতম্ববতীর পাতিত্রতয ভঙ্গ করা 
নিতান্ত কঠিন বিবেচন! করিল। কিন্তু একবারে নিরাশ হইয়! আপন 
অভিপ্রোত সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না । সে ভিক্ষুকীকে 
ৰলিল তুমি আর একবার নিতম্ববতীর নিকট যাঁও, গিয়া বল, 
“ন্ছন্দরি ! আমি তোমার সতীত্ব পরীক্ষার নিমিভ্তই সেই কথ! 
বলিয়া ছিলাম, বস্তুতঃ তাহা আমার মনোগত নহে। যে ব্যক্তি 
সংসারের অসারতা দেখিয়া বিষয়াভোগ বাঁসনায় জলাঞ্চলি দিয়! 
এইরূপ কঠোর সন্্াস ধর্শা অবলম্বন করিয়াছে সে যে, পতিত্র- 
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তার পাতিত্রতা ভঙ্গের চেষ্টা করিবেক, কখনই সম্তাবিত নহে ”1 
তুমি প্রথমতঃ এইরূপ কপট নাটিকেব প্রস্তাবনা করিয়া তাহার 
মন আর্ত করিয়। আন | পশ্চাৎ তাহাকে বলিও « সুন্দরি ! তুমি 
যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তোমাকে বেরূপ স্চরিত্র দেখিলাম, 
তোমার একটা সুসস্তান না হইলে বড় ছুঃখের বিষয় হইবে । তোমার 
স্বামী একে বৃদ্ধ, ভাহে আরার তাহার গ্রহ এতিকূল হইয়াছে। 
গ্রহ শান্তি না করিলে সন্তান জন্মিবার সন্তারন] নাই। এক্ষণে 
'আমি তৌমাকে এক পরামর্শ বলি, তুমি তাই কর। এক সঙ্গাসী 
দৈব শ্ষধ জানেন । তিনি যদি নির্জনে তোমার দক্ষিণ চরণে সেই 
উষধের প্রলেপ দিয়! যান, তাহা হইলে ভোমার স্বশীর গ্রহ 
শাস্তি হইয়া! জুসন্তান জন্মিতে পারে । যদি তৌমার মভ হয়, 
বল, আমি সেই সঙ্গা'সীকে লক্ষে করিয়া তোমার অন্তঃগুরের 
উদ্যানে আনয়ন করি, | সরল! নিতমববতী পুজ্রলোতে তোমার 
এই গস্তাবে সম্মত হইবেক | তখন তুমি আমাকে তথায় লইয়া 
গিয়া তাহাকে আনয়ন করিও। ইহা হইলেই তোমার নিকট 
যগে্ট উপকার স্বীকার করিব এই কথা বলিয়া কলহকণ্টক 
ভিক্ষৃকীকে প্রেরণ করিল। ভিক্ষুকী তাহার কথাম্থরূপ সমস্ত অঙ্থ- 
স্টান করিল। 

অনন্তর কলহকন্টক রজনীযোগে ভিক্ষৃকীর সহিত অনস্তকী- 
তির অন্তঃগুরের উপবনে উপস্থিত হইল। ভিক্ষুকীর বাক্যে 
নিতষবতীও তথায় আগমন করিল । কলহকন্টক উঁষধ লেপন- 
চ্ছলে তাহার দক্ষিণ চরণ ধারণ করিয়| একগাছি মোগার হ্ুপুর 
খুলিয়া লইল। এবং ডুরি দ্বারা সেই অবলার উুদেশে ক্ষত 
করিয়া পলায়ন করিল । নিতন্ববতী তখন নিতান্ত ভীত হইয়া 
আপনার নির্ব,দ্ধিতার বারবার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যা- 
গ্রমন কবিল। অনন্তর বান চরণের সপুর খুলিয়া তুলিয়া রাখিল। 
ছুই চারি দিন পরে সেই ধূর্ত সপ সী স্পুর কিক্রয়ার্থ অনন্তবীর্তি 
বণিকের নিকটেই উপস্থিত হইল । অনন্তকীর্্ত সন্যাসীর হস্তে 
আপন গৃহিণীর ন্বপ্ঠির দেখিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন তুমি এ"মপ্ুর 
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কোথায় পাইলে । সন্গাসী বলিল আমি কোথায় পাইলাম, আপ- 
নকার জানিবার প্রয়োজন নাই । যদি ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় সুলা 
এদাল করুন, নতুবা আগার স্কুপুর আমাকে ফিরিয়া দেউন। 
অনন্তকীর্তি এই কথায়, সন্দিহান হইয়া অন্তঃপুরে এবেশ করি- 
লেন নিতম্বভীকে তাহার স্থপুরের কথ! দ্িজ্ঞাসা করিলেন । 
নিতষ্ববতী ভয় এযুক্ত প্রকৃত বৃত্তাস্ত গোঁপন করিয়া, বলিল এক 
গাছি স্থুপুর হারাইয়া গিয়াছে, আর এক গাছি তুলিয়া রাখিয়াছি। 
এই কথায় বৃদ্ধ বণিকের আরে! সন্দেহ বুদ্ধি হইল। বাহিরে 
আসিয়। সম্গাসীকে বলিলেন তুমি ইহা! ফোথায় পাইয়াছ যথাঁথ 
ন। বলিলে, স্ল্যও দিব না, সুপুরও ফিরিয়া দিব না। কপট 
সঙ্গাসী এ কথ। লইয়! অনন্তকীর্তির সহিত কলহ উপস্থিত করিল, 
বলিল, যদি একান্তই সুপ্লুরের আগ্রম বলিতে হয়, ভদ্র লোক, 
দিগকে ডাকাইয়! আন, সর্ব সমক্ষে বলিতেছি। 

অনন্তর অনন্তবীর্তি, পরবাসী দিগকে ডাকাইয়! আনিলেন। 
সর্ধদ সমক্ষে বলিলেন এই নূপুর আমার স্ত্রীর, এই লঙ্গাসী কোথায় 
পাইয়াছে কিছুই বলিতেছে না । আপনারা ইহাকে জিজ্ঞাসা 
করুন। তখন ধূর্ত সন্্াাসী বিনয় করিয়া বলিল আপনারা সকলেই 
জানেন আমি শ্মশানে অবস্থিতি করি। ইতিমধ্যে এক দিন 
নিশীথ সময়ে হ্ঠাৎ্থ দেখিতে পাইলাম এক পরম সুন্দরী স্ত্রী স্থা- 
শানে আসিয়া, অ্বলন্ত চিতা হইতে একটা! অর্ধ-দগ্ধ শব টানিয়। 
লইল। লইয় ভক্ষণ করিতে লাগিল । আমি দৌড়িয়া গিয়া 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিলীম | সে যেমন আমার হাত ছাড়ায় 
পলায়ন করিবেক, অমনি তাহার উরুদেশে ছুরিকা গ্রহার করি- 
লাম। তাহার একখান পা ধরিয়া টানাটানি করাতে এই নূপুর 
খুলিয়া পড়িল । সে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । আমি সেই নৃপ্পুর 
লই বিষ্রুয় করিতে আ'সিয়াছি। পুরবা'সীরা শ্মাশানব।সী সঙ্্যা- 
সীর ম্বখে এই অন্ডুত কথা শুনিয়! বিস্ময়ণপঙ্গ হইলেন । তাঁহারা, 
'নিতম্ববতীর উরুদেশে ছুরিকা প্রহারের চিন্তু আছে কি না, 
পরীক্ষা করিভে বলিলেন | নিতম্ববভীর উরুদেশে ছুরিকা প্রহী- 
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বের চিহ্ন দু হইল। তখন সকলেই স্থির করিলেন নিতমবতী 
শাকিনী। অনন্তকীর্তি সাতিশয় ভীত হইয়। তাহাকে তহক্ষণাৎ 
বাটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। 
নির্ব,দ্ধি অনন্তবীর্তি, কপট সঙ্গ্াসীর কপট বাক্যে প্রতারিত 
হইয়! নিরপরাধা সাধ্ী নিতন্ববভীকে পরিত্যাগ করিলে, সে নিতান্ত 
নিরাশ্রয় হইয়া উচ্চৈঃস্থরে রোদন করিতে লাগিল । প্রাণ পরি- 
ভাগ বাননায় একাকিনী শ্মাশানে গিয়া গলে রজ্জ, বন্ধান করিল। 
তখন কলহকন্টক তাহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বলিল 
ন্ুন্দরি ! তোমংর এই অপরূপ রূপ দর্শনে আসি নিতান্ত উন্মত্ত 
হইয়া ছিলাম | সহজ্ষে মনোরথ পুর্ণ করিতে না পারিয়া, শেষে 
এই উপায় করিয়াছি। এক্ষণে প্রসন্ন হও, কৃপা কর, আমি চির- 
কাল তোমার দাস হইয়া থাকিব, তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিও না, 
আমার সঙ্গে চল। নিতম্ববতী তখন আর গতান্তর না পাইয়া 
তাহারি অস্থগানিনী হইল । অতএব বলিতেছি, বুদ্ধি দ্বার অতি 
ছুক্কর কর্্মও সিদ্ধ হইতে পাবে । 
ব্রক্ষরাক্ষস চারি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইয়া মনে মনে 
সন্ধষ্ট হইয়। আমাকে এশৎস। করিতে লাগিল | এঁ সময়ে জল- 
বিন্দু সহিত কতগুলি মুক্তীফল আকাশ হইতে এ স্থানে পতিত 
হইল। আমি উর্ধদ্তি হইয়া দেখিলাম এক তয়ঙ্কর রাক্ষস একটা 
পরম জুন্দরী কন্য। লইয়া আকাশ মার্গে যাইতেছে । কন্যাটা 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তখন আসি আক্ষেপ করিয়া বলি- 
লাম হায় ! এই ছুরাচার রাক্ষস এই অবলাকে বল পুর্ববক গ্রহণ 
করিয়! লইয়| যাইতেছে। যদি আমার গগন গমনে শক্তি থাকিত, 
কিন্বা কোন আন্ত শত্ত্র থাকিত, এখনি আমি এই ছুরাত্মার সম্মচিত 
শাস্তি প্রদান করিতাম। এই বলিয়! আমি অত্যন্ত মনস্তাপ করিতে 
লাগিলীম। আমার প্রতি ব্রন্ধরাক্ষর্সেব কিঞ্িঃৎ স্সেহ জন্মিয়াছিল, 
আমাকে এইরূপ মনস্তাপ করিতে দেখিয়া, আকাশগামী রাক্ষসকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল অরে পাপিষ্ট ! তুই এই অবলাকে হরণ 
স্রিয়। কোথায় ফাইডেছিন, দড়া, এই বলিয়। তৎক্ষণাৎ গগন 
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মার্গে গমন করিল । উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম আর্ত হইল। 
কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া উভয়েই প্রাণ ত্যাগ করিল। 
সেই অবলা, রাক্ষম-কর ভর হইয়া আকাশ হইতে পতিত 
হইতে লাগিল । আমি উ্দে চাহিয়া ছিলাম, কমিনীকে অমনি 
লুফিয়া ধরিলাম | দেখিলাম তাহার চৈতন্য নই । আমি তাহার 
সুষ্ছ ভঙ্গ করিবায় নিমিত্ত সরোবয়ের সে|পামে শয়ন করাইয়া 
মুখে জল দিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ পরে ভাহার চৈতন্য 
হইল, উঠিয়া বসিল। তখন আমি তাহার মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ 
করিয়া দেখিলাম সেই প্রিয়তমা রাঁজনন্দিনী কপ্দ্ুকবভী। তিনিও 
আমাকে দেখিয়| চিনিতে পারিলেম। তাঁহার ময়নে অনবরত 
অশ্রধারা বহিতে লাগিল । আমি ভ্রাহাকে আশ্বাস বাকো সা্ডুন! 
করিয়। জিজ্ঞাস! করিলাম । প্রিয়ে তুমি রাক্ষস হস্তে কিরুপে পতিত 
হইলে ঃ তিনি অশ্রপুর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন “ নাগ! সেই 
কন্ছকোৎসবের দিন আমি তোমাকে দেখিয়া, মমে মনে তোমা 
কেই বরণ করিয়াছিলাম। পরদিন যখন চত্্রসেনার মুখে শুনি- 
লাম আমার ভ্রাতা তোমাকে সয়ন্দ্রে নিক্ষেপ করিয়াঢ্ছ, তখন 
আমি মমে করিলাম, তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা কেবল 
বিনা মাত্র । এই বিবেচনা করিয়! আমি এাণ পরিত্যাগের মালসে 
উপবম প্রদেশে একাকিনী গমন করিলাম | তথায় আমি উদ্ন্ধ- 
মের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এই ছুরাচার রাক্ষস আমাকে 
হরণ করিয়া আকাশ পথে আসিতে লাগিল । ভাগা ক্রমে তোমারি 
হত্ত পতিত হইয়াছি ” | আমি এই অচিন্তনীয় প্রিয়াসমাগম লাভ 
ক্রিয়া অপার আনন্দ সাগরে সপ্র হইলাম। তাহাকে লইয়া 
পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইলাম | নে'কা আরো হণ করিয়া ক্রমশঃ 
ফ্বামলিগ্ত নগবে উত্তীর্নহইলাম | 
রাজ। তুঙ্গধন্থা, পুত্র ও কনা! এককালে উভয়ের বিপদ শুনিয়। 
প্রাণ পরিত্যাগ্সের বাসনায় সন্ত্রীক শঙ্াতীরে আসিয়া প্রায়োপ- 
বেশন করিয়া ছিলেন । প্রজাগণ শোকার্ত হইয়া তাহার চড়ু- 
দ্দিকে হাহাকার করিতেছিল | এমন সময় আমি তীহার,প্লুজ 
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ও কন্যা উভয়কেই তীহার চরণে সমর্পণ করিলীম | মনে কর, 
তখন তাহার কীদৃশ আনন্দোদয় হইল। তিনি অবিলম্বেই আমাকে 
কনা দান করিয়া সমক্ত রাজা ভার জমর্পণ করিলেন । ভীমধস্থা 
আমার আক্াহীন হইয়া, কোষদসকে চক্ররসেনা গ্রতা্পণ করিল। 
আমি তদবধি কন্দুকবতীর সহিত সুখে রাজা ভোগ করিতেছি । 
স্পূতি সিংহবর্দ্দার সাহা্ার্থ আসিয়া আপনকার প্রীচরণ দর্শন 
পাইলাম। 

রাজবাহন, সিনগুপ্ডের বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, দৈবের গতি 
অতি চমৎকার। অনন্তর মন্্গুণ্ডের প্রতি সহাস্য বদনে নয়ন 
অর্পণ করিলেন। 


সপ্তম উদ্দভ্বাস। 
অন্তরগপ্ত চরিত। 
মন্ত্রুপ্ত বলিতে লাগিলেন দেব ! আমি তোমার অন্বেষণার্থ 
নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সন্ধা কালে কলি রাঁজো 
উপস্থিত হইলাম । নগরের প্রান্তে এক বৃক্ষমূলে পল্লব শহ্যা 
রচন। করিয়া শয়ন করিলাম। পথআন্ত ছিলাম, অধিলঙ্কেই 
ঘুমিয়া পড়িলীম | অনতিদ্ভুরে এক শ্বাশান ছিল । নিশীখ সস্ঘে 
যখন ঘোরতর অন্ধকারে চতুর্দিকি আচ্ছন্স হইয়াছে। ইতস্ততঃ 
রাক্ষপগণ বিচরণ করিতেছে। নগরস্থ সমস্ত লৌকনিস্ুপ্ত হইয়াছে। 
বিন্ছু বিন্ছু নীহাব পড়িতেছে। হঠাৎ একটা কাতর ধ্বনি আমার 
কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল । তাহাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল | শুনি- 
লাম ছুই স্ত্রীপুরুষে এই কথা কহিতেছে “যদি কো'ন বাক্তি 
এই সিদ্ধ পুরুষের সংহার করিতে পারেন, ত| হইলেই আমরা! 
এ যন্ত্রণা মুক্ত হই, | এই কথা শুনি আনি মনে মনে চিন্তা করি- 
লাম, এই সিদ্ধ পুরুষ কে, ইহারাই বা কে, ইহাদের যন্ত্রণাই বা 
কি জানিতে হইল । এই ভাবিয়া আমি গাত্রোথান করিয়! সেই 
শব্দান্গসারে গমন করিলাম । 
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আহি শ্মশানে উপস্থিত হইয়! দেখিল।স, একট পুরুষ, চিত|- 
ভন্ম মাখা, বিছাললতার ন্যায় জটাভার, মনুয্যাস্থির অলঙ্কারধারী, 
ত্বলত্ত চিত।মি কুণ্ডে তিল সর্ধপ এভৃতির আহুতি প্রদান করি- 
তেছে। অনবরত চটচটা শখ হইতেছে। সম্মুখে এক রাক্ষস 
কৃতাঞুলিপুটে দগ্ডায়ম:ন আছে। সেই নিকৃ্ট।শয় পুরুষ রাক্ষ- 
সকে আদেশ করিল “তুমি কলিলগরাজ কণ্দ'নের কন্য। কনকলে- 
খাকে শীস্র আনয়ন কর,,। রাক্ষস তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনয়ন 
করিল। ভয়-বিহ্বল! কম্পিত-কলেবর| কনকলেখা হ। তাত! হা 
জননি : এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । সেই পুরুষ দক্ষিণ 
হস্তে এক শাণিত তীক্ষু। খড়গ গ্রহণ করিয়া, বাম হস্তে সেই বাম- 
লোচনার কেশ পাশ ধারণ পুর্বক শিরস্ছেদনে উদ্ত হইল। 
আমি তহক্ষণাৎ পণ্চাৎ দিক্‌ দিয়। খড়গ কাড়িয়! লইলাম । এবং 
সেই খড়গ গ্রহারে তাহার জটাজাল-শোভিত মন্তক ছেদন 
করিলান। সেই ছিন্ন মন্তকট। এক বৃহৎ বৃক্ষের কোটরে রাখিয়। 
দিলাম। 
তখন রাক্ষস, আমা হইতে অকন্মাৎ এই দুষ্কর কম্্ সম্পন্ন 
হুইল দেখিয়া, আনন্দে পুলকিত হইয্। বলিল মহাশয়! এই দুরা- 
শয়কে সংহার করিয়া কি উপকারই করিলেন । এই ছুরাত্মঃ 
আমাকে বিস্তর যন্ত্র দিতে ছিল। আজি অবধি অ।মি আপনকার 
আজ্ঞীকর হইয়া রহিলাম । এক্ষণে কি করিতে হইবেক, এই দ।সকে 
আদেশ করুন| এই বলিয়। আমাকে প্রণাম করিল। অ।মি তাহাকে 
বলিলাম সথে ! তুমি আনার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞত। স্বীকার করি- 
তেছ, আমি এমন কি উপকার করিলাম । অথবা, সাধু জনের এই 
বূপই আচরণ। যাহা হউক, যদি কিঞিত কেশ স্বীকার কর, এই 
অবলাকে ইহার আপন ভবনে রাখিয়া আইস। তাহা হইলেই 
. আমি যথেষ্ট উপকৃত হই। 
রাজনন্দিনী আমার এই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশস্কচিত্ত 
হইলেন । তাহার গণ্য প্রফুল্ল হইয়। উঠিল । ভিনি সাহ্থরাগ 
চিন্তে চঞ্চল নয়নে আমাকে বারষ্থার অবচলাকন করিতে লাগি- 
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পেন। তাহার বদন কমলে মকরন্দ-বিন্দুর নায় ঘর্্মাবিন্ছ হইতে 
লাগিল । তাঁহার শরীর পুলকিত হইয়| উঠিল। তাহার এই 
সমস্ত সাত্বিক বিকারের চিহ্ন দেখিয়! বোধ হইল. আমার প্রতি 
ভীহীর অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে । অনন্তর তিনি লক্জা-নম সুখে 
আমাকে সন্ধোধন করিয়! বলিলেন, আপনি এই দাসীকে মৃত্যাুখ 
হইতে উদ্ধার করিয়া, কি কারণে অবজ্ঞা করিয়া, পরিত্যাগ করি- 
তেছেন। আপনি কৃপা করিয়া এই দাসীকে চরণে স্থান দান 
করুন| আমাকে সমভিব্যাহাঁরে করিয়। আপনি স্বয্ং আমার 
অন্তঃপুরে লইয়। চলুন। আনার অন্তঃপ্ুরে রহস্য প্রকাশের 
কোন সন্তাবনা নাই। 
রাজকন্যার তাদ্রশ ভাব দেখিয়া এবং তাদ্ুশ অমৃতায়মান 
মধুর বচন শ্রবণ করিয়া,আমার হৃদয় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল, 
তখন রাক্ষসকে বলিলাম সখে ! এই মনোহারিণীর প্রণয় ভঙ্গ করা 
কোন রূপেই উচিত নর । তুমি আমাকেও এই হরিণনয়নার 
সমভিব্যাহারে লইয়া চল। রাক্ষস তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে লইয়া 
কলিঙ্গরাজকন্যার অন্তঃপুরে উপনীত করিল | রাজকুমারী সহচরী 
গণকে জাগরিত করিয়| তাবৎ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। 
তাহারা আমার চরণে পতিত হইয়া তক্রুপুর্ণ নয়নে বলিতে 
লাগিল আর্য ! আপনি আনাদের সহচরীর প্রতি যে অক্টত্রির 
" দয়া প্রকাশ করিরাছেন, চিরকাল আমরা আপনকার নিকট 
কণী হইয়া থাকিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়! কনকলেখার 
পাণি গ্রহণ করিলে আমরা চরিভার্থ হই । আমি সহচরী গণের এই 
রূপ বিনয় বচনে সন্ত্ট হইয়া গান্ধর্ব বিধানে সেই কামিনীর 
পাণিগ্রহণ করিয়া, সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। 
কলিঙ্ররাজ, বহুকাল রাঁজকায্য পর্যালোচনা করিয়া অতিশয় 
শান্ত হইয়াছিলেন, বিশ্রাম-স্থখ লাপ্চের বাসনায়, দক্ষিণ সম্দ্রের 
উত্তর ভীরবন্তর্ণ উপবনে সপরিবারে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । তখন বসন্ত কাল। তরুগণে নানাবিধ কুন্গম প্রস্ফ,- 
টিত হইয়। উপবনের বিজাতীয় শো সম্পত্তি সম্পাদন করিয়া- 
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ছিল । সংদ্র হিল্লোলে সুশীতল ছক্ষিণ'সশীরণ মন্দ মন্দ বহিতে" 
ছিল ।রাজা সেই রমণীয় উপবনে নর্ভৃকীগণের নৃত্য গীতাদি দর্শন 
অবণ করিয়া সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন | এমন সময় অন্ধ" 
নাথ জয়সিংহ অবসর বুঝিয়া, সৈন্য সমুদ্র পথে আসিয়া, হঠাৎ, 
কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ করিলেন । তাহাকে সপরিবারে বন্ধন 
করিয়া অদ্ধু দেশে লইয়া গেলেন। প্রিয়তমা কনকলেখাও সেই 
সমভিব্যাহারে তখয় নীত হইলেন । সমস্ত কলিঙ্গরাজ্য জয়সিং- 
হের হস্তগত হইল | আমি শ্রিয়া-বিরহে কাতর হইয়া চিন্তা 
করিতে লাগিলাঘ "* অন্ধনাথ সেই সর্দাঙ্গনুন্দরীর অলৌকিক 
সৌন্দর্য দর্শন কবিয়া, অবশ্যই ভাহার পাগিগ্রহণের অভিলাষী 
হইবেন তাহাতে সেই সাধণী পর প্ররুষ স্পর্শ শঙ্কায় বিষ পান 
দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই । তাহা হইচে তাহ।র 
বিরহে আমার প্রাণ ধারণ তার হইয়া উঠিবেক -, | 

আনি এইকপ নিন্তক্স মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগি- 
লাম । এক দিন এক ব্রাঙ্ষণ অন্ধুদেশ হইতে আসিতেছেন দেখিতে 
পাইলাম । তীহাকে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম । 
ভিনি বলিলেন অন্ধুনাথ, কলিঙ্গরাজকন্যা কনকলেখার মোহন 
রূপে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন। কিন্তু ফনক- 
লেখ; ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন । কোন পুরুষের সম্মুখে আসেন না 
রাজা সম্মুখে আসিলে ভীত হইয়া পলায়ন করেন । রাজা তাহার 
চিকিৎসার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, কিছুতেই কিছু হই- 
তেছে না। ব্রাহ্মণের মুখে এই সমাচার শুনিয়া আমার মনে 
কিঞ্চিৎ আশা জস্মিল। তখন আমি সন্যাসীর বেশ ধারণ করি- 
লাঁম। কনকলেখার উদ্ধীরকাঁলে যে সিদ্ধপুরুষের জটাযুক্ত মস্তক 
বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া ছিলাম, তখন সেই জ্টাজুট লইয়া আপন 
মন্তকে অর্পণ করিলীম | কতগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া অন্ধুদেশ 
যাত্রা করিলাম | কিয়ৎ দিন পরে তথায় উপস্থিত হুইয়া, নগরের 
বহির্ভাগে এক মনোহর সরোবর ভীরে উপবন মধ্যে কুটীর 
নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিভে লাগিলাম | শিষাগণ আমার 


মন্তরুপ্ত চরিত। ১২৯ 


উপদেশাম্থসারে নগ্গব মধ্যে আমার অলে।কিক শত্তি ও প্রভা- 
বাদি গুণ কীর্তন করিতে লাগিল । নগরবাসী সমস্ত লোক আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ আমার 
নিকট নানা শান্ত্রর প্রসঙ্গ করিতে লাগিল । আমি সদুত্তর দিয়া 
সকলের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলীম | আমার শিষ্যগণ ক্রমে 
ক্রমে, আনার চিকিৎস। শাস্ত্রে নৈপুখা ও মণি মন্ত্র মহৌষধাদি জ্ঞানে 
আৰীণা এচার করিয়া দিল। তাহ] শুনিয়া নানাবিধ রোগ-গ্রস্ত 
ও ভূভাবিষ্ট লোকেরা আমার নিকট আসিতে লাগিল । আমি 
নানা উপায়ে তাহাদের রোগ শাস্তি ও ভূতশীস্তি করিতে লাগি” 
লাম। এইরূপে অন্ধুদেশে আমার বিজক্ষণ প্রতিষ্ঠা হইয়| উঠিল । 

অস্কুরাজ জয়্সিংহ নগরস্থ যাবতীয় লোকের সুখে আমার 
গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া, এ্রত্যহ আমার আশ্রমে গতিবিধি করিতে 
লাগিল । তাহার এই অতি প্রায়__কনকলেখার ভূতাবেশ শাস্তি 
হয়, এবং কনকলেখ| অস্ুরক্ত হইয়! স্থয়ং তাহাকে বরণ করে। 
জয়সিংহ আমার আকার প্রকার ও ধৈর্য গার দর্শনে হঠাক্ 
আমা নিকট সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া, প্রথ- 
মতঃ আমার শিষাগণক্ষে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিল | পশ্চাৎ এক 
দিন অবসর বুঝিয়| আমার নিকট আপন অভিপ্রাষ ব্যক্ত করিল | 
শিষাগণও তাহার পক্ষ হইয়া আমাকে অন্থুরৌধ করিতে লাগিল । 
আমিতাহার কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলাম | ক্ষণকাল ধ্যানের পর 
বলিলাম রাজন: আপনি যে ন্ুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারস্ব লাভের 
বাঁসন। করিয়াছেন, দেই কনা। যদি স্সেচ্ছা পূর্বক আপনাকে বর- 
মালা প্রদান করেন, আপনি সমস্ত ভূমগলের একাধিপত্য প্রাপ্ত 
হইবেন,সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কন্যা ভূতাবিষ্ট হওয়াতে আপ- 
নকার অভীক সিদ্ধি ব্যাঘ।ত জন্মিয়াছে। আপনি ছুই তিন দিল 
বিলন্ব করুন, আপনকার মনো রথ সিদ্ধির সহুপায় করিয়া দিতেছি। 
জর়সিংহ কনফলেখার লোভে নিতা ্ত হতরুদ্ধি হইয়াছিল, আমার 
এই বাক্ো তাহার কিছুমাত্র দ্বৈধ হইল না। পরম পরিতুষ্ট হইয়া 
প্রস্থান করিল। 


১৩০ দশকুষার 


এ দিন রাত্রে আমি শিষ্যাগণকে লইয়! "জভিগোপনে আপন 
কুটারের কোণে সুরুক্গ কাঁটিতে আরস্ত করিলাম | কুটারের পার্সেই, 
সরোবর ছিল। সমস্ত রারি পরিশ্রম করিয়!, সরোবরের চারি 
পাঁচ হাত জলের নীচে নুরুক্গার সুখ ফুটাইলাম। সুরুক্গার উভয় 
সুখ শিলাপের দ্বারা এমত আচ্ছাদন করিয়! রাখিলীম যে, 
কোন ব্যক্তিই কোন রূপে তাহা জানিতে পারিল না। দিনত্রয় 
অভীত হইলে জয়সিংহ আমার নিকট আসিয়া সাস্টাঙ্গ প্রাণি- 
পাত পুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল । আমি তাহাকে 
বলিলাম রাজন্‌ ! আপনি কিভাগ্যবান্‌! আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি 
হইবার সম্পূর্ণ স্তীবনা হইয়াছে না হইবেই বা কেন? উদ্যোগী 
পুরুষকে লক্্মী স্বয়ং আসিয়া! বরণ করেন । আমি তিন দিন 
কমাগত তত চিত্ত হইয়া আপনকার নিমিত্ত এই সরোবর মংশো- 
ধন করিয়া রাখিয়াছি। অদ্য অর্ধরাত্র সময়ে আপনাকে এই 
সরোবরে অবগ্বাহন করিতে হুইবেক। চারি পাঁচ হাত জলেব 
নীচে, যত ক্ষণ পারেন, নিশ্বীস রোধ করিয়া ডুব দিয়া! থাকিতে 
হইবেক। তাহা হইলে আপনি অপরূপ রূপ ও অন্ভুত পরাক্রন 
লীভ করিতে পারিবেন। অনন্তর আপনি জল হইতে উদ্থিত 
হইলে, আপনকার চমৎকার আকার দেখিয়া! তাবৎ লোৌফেই 
বিন্ময়াপন্ন হইবেক | আপনকার সেই আকার দর্শন মাত্রেই সেই 
কুমারীর ভূতাবেশ শান্তি হইবেক | সে অবিলম্বেই অঙ্করক্ত চিত্তে 
আপনাকে বরমালা প্রদীনকরিবেক | রীজন্‌! এক্ষণে অমাত্য ও 
আত্মীয় গণের সহিত পরামর্শ করিয়। আমার বচনা স্থরূপ সমস্ত অস্থ- 
স্ঠান করুন। অবগাহনের পুর্বে বিশ্বস্ত জালিক গণ দ্বারা এই 
সরোবরের হিংঅ জন্ত নিরাকরণ করা কর্তব্য । 

আমার এই সকল প্রলোভন বাক্যে জয়সিংহের সম্পূর্ণ 
সগ্মতি হইল । সে প্রস্থান করিয়া আপন বন্ধুবান্ধব ও অমাভা 
গণের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিল। তাহীরা ভাহীর নিভান্ত 
আগ্রহ দেখিয়ানিষেধ করিল না ।অনস্তর জয়সিংহ আমার নিকট 
আসিয়া সকলের সম্মতির কথা জানাইল। তখন আমি বলিলাম 


মন্ত্গুগ্তচরিত। ১৩১ 


মহায়াজ ' বহুকাল একত্র অবস্থান কর! সঙ্গ্যাসীদিগের রীতি নহে । 
আমি অনেক দিন আপনকার রাজা বাস করিলাম, আপন- 
কার কোন উপকার ন। করিয়। প্রস্থান করা অন্কচিত । এই 
বিবেচনা করিয়| আমি এই কএক দিন আপনকার অন্থরোধে 
রহিয়াছি। এক্ষণে আপনকার কার্ধয সিদ্ধ হইল। আমর। আজিই, 
স্থানান্তরে প্রস্থান করিব । আপনকার নিকট বিদায় হইলাম। 
আপনি সাবধান হইয়া অদাই স্থকার্যয সাধন করুন| জয়সিংহ 
আমার নিকট যখোচিত কুতজ্ঞত। প্রকাঁশ করিয়া প্রস্থান করিল। 

রাত্রি ছুই প্রহরের সময় জয়সিংহ নানাবিধ আলে।কজালিয়া 
মহাসমারোহে সেই সরোবরের নিকট আসিয়। উপস্থিত হইল। 
প্রথমতঃ জালিকগণ দ্বারা সরোবর সংশোধন করিল । পশ্চাৎ 
নিঃশক্ষচিত্তে অবগাহন করিয়া নিমগ্র হইল। আমি এ সময় 
কুটরাভ্যন্তরীন গুপ্ত গব:র গোপনে প্রবেশ করিয়া সরোবরের 
জলমধো উপস্থিত হইলাম অধিলম্বেই জয়সিংহের কেশা র্ষণ 
গুর্বক প্রাণ সংহা'র করিয়া গহ্বর মধ আচ্ছাদিত করিয়া রাখি- 
লাম। আপন জটাবজকলাদিও সঙ্গে রাখিয়া দিলীন। অনন্তর 
আমি জল হইতে উক্নগ্ন হইয়া ভীরে উপস্থিত হইলাম । আমাকে 
দেখিয়া ভাবৎ লোক বিশ্বয়াপঙ্স হইল। পরে রাজবেশ ধারণ 
করিয়া রাজহস্তী আরোহ্‌ণে রাজবাটী উপস্থিত হইলীম। পরদিন 
এত্যুষে রাজবেশে রাজসভায় গমন করিয়। সিংহাসনে উপবে- 
শন করিলাম । অনাভাগণকে বলিলাম দেখ, দেই যোগীর কি 
অলৌকিক শক্তি। তাঁহার প্রভাবে আমি এই পম সুন্দর আকার 
প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহার। দৈব শক্তি স্বীকার ন| করে, নেই সমস্ত 
নাস্তিকের মস্তক আজি লঞ্জায় অবনত হইল | এক্ষণে, যেখানে, 
যত দেবালয় আছে সর্বত্র সমারোহ পুর্বাক পুজা প্রেরণ কর। 
দীন দরিদ্র অনাথ ভিক্ষু দিগকে অপর্যাপ্ত ধন দান কব। আমার 
এই কথা শুনিয়া অমাতাগণ সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইয়া দৈব 
শক্তির গ্রশংস| করিতে লাগিলেন । পবে আমার আদেশাম্সারে 
বাজকার্যয নির্বাহে প্রবৃন্থ হইলেন । 


১৩ দশকুমার 


অনন্তর আমি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়। ফ্রিয়তম। কনকলেখার 
সখী শশান্কলেখাকে নির্জনে বলিলাম সথি ! তুমি এই ব্যক্তিকে 
কখন দেখিয়াছিলে কি না? শশান্কলেখা অকন্মাৎ আনাকে 
দেখিয়! বিস্বয়াপন্ন হইল । কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল মহাশয় ! একি 
চমৎকার, ! কি রূপে এরূপ অন্তুত ঘটনা হইয়া উঠিল; আজ্ঞা 
করুন । আমি তাহাকে সমস্ত সবিস্তর বলিলাম | সে তৎক্ষণাৎ 
কনকলেখার মিকট জানাইল | তিনি শুনিয়া! বাঁক্পখা ভীত 'আন- 
ম্দপ্রবহে নিমগ্র হইলেন। অনন্তর আমি কলিঙ্গনাথকে কারা- 
সবক্ত করিয়া তীহার নিকট সম্ুদায় বৃভান্ত নিবেদন করিলীম। 
তিনি অতি আহ্লাদিত হইয়! আপনিই আগ্রহ পুর্বক আমর 
সহিত কনকলেখার বিবাহ দিলেন। আমি কলিঙ্গনাথের হন্তে 
অন্ত্রুও কলিঙ্গ উভয় রাঁজ্যের ভার সমর্পণ করিয়। কনকলেখার 
সহিত সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে ছিলাম । ইতি মধ্যে অঙ্গরাক্ত 
সিংহ্বর্শা কলিঙ্গরীজের মিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমি 
চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া আপনকার শ্ীচ- 
রণ দর্শন পাইলাম। 

রাজবাহ্‌ন সহাস্য বদনে সন্তরুপ্তের বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়া, বিশ্রুতের প্রতি নেত্র পাত করিলেন। 


_ শি 


অষ্টম উচ্ছাস । 


বিশ্রুত চরিত । 
বিশ্রুত বলিতে লাগিলেন দেব ! 'জামিও ভ্রমণ করিতে 
করিতে একদা বিজ্ধ্যাটবী মধ্যে দেখিলাম, পরম ন্ুম্দর একটা 
অষ্টম বরধীয় বালক এক কুপের নিকটে উচ্চৈঃন্থরে রোদন করি- 
তেছে। সে আমাকে দেখিয়া সশঙ্কচিত্তে বলিতে লাগিল । মহা- 
শয়! আমি সাতিশয় পিপাফিত হইয়াছি। আমার অভিভাবক 
এক বুন্ধ আমার নিমিত্ত জল ভুলিতে ছিলেন, হঠাৎ এই কুগে 
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পতিত হইয়াছেন! আপনি অনুগ্রহ করিয়। ইহাকে তুলিয়া 
দেউন। আমি বালকের এই কথা শুনিয়া, বনলত। ছারা বৃদ্ধকে 
উদ্ধার করিলাম | বালককে জল পান করাইয়| সুস্থ করিলাম । 
অনন্তর তিন জনে তরুতলে উপবেশন করিয়।, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম এই বাঁলকটী কে, তুমিই বা কে, কি নিমিত্তই বা এইরূপ 
বিপদ ঘটনা হইয়াছে। বৃদ্ধ স্জল নয়নে বলিতে লাগিল। 

বিদর্ভনগরে, ভোজবংশের অবতংন, ধর্র অংশাবতার 
প্ুণাবর্্া নামে পুণা-স্লো!ক রাজা ছিলেন । তিনি অতি সুশীল, 
সভাবাদী, ও অতিশয় বদান্য ছিলেন। গ্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় 
প্রতিপালন করিতেন । প্রজারা তীহার নিতান্ত অস্থরক্ত ছিল। 
রাজা পুণ্যবর্ম্মা বহুকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য করিয়া, প্রজাগণের 
ছুর্ভাগ্য বশতঃ পরলোক গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র 
অনস্তবর্া রাজ্যাধিকারী হইলেন। অনন্তবর্্া নানা গুণে ভূষিত 
ছিলেন বটে, কিন্ত দগুনীতি শাস্ত্র অতি অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার, 
পিতার প্রিয় মন্ত্রী বন্ুক্ষিত, অনন্তবর্্মার দণ্ডনীতি শিক্ষায় 
উপেক্ষ। দেখিয়া, এক দিন নির্জনে বলিলেন । 

কুমার ! তোনার বুদ্ধি, নৃত্য গীতাদি চতুঃষন্ডি কলীয় এবং 
কাব্য শাস্ত্র সবিশেষ পরিপকৃ হইয়াছে। কিন্ত দণ্ডনীতি প্রভৃতি 
অর্থ শাস্ত্রের আলোচনা বাতিরেকে, অগ্নিতে অপরিশোধিত 
জুবর্ণের ন্যায়, মলিন হইয়া রহিয়াছে বুদ্ধির তীক্ষতা না হইলে 
রাজা স্বয়ৎ কর্তৃব্যাকর্তব্য অবধারণ পুর্বক রাজা শাসনে সমর্থ 
হন না। যে রাজা কর্তব্য কর্তব্য বিবেচন| পরিশুন্য হন, তিনি, 
কি সপক্ষ, কি বিপক্ষ, সকলেরি ঘৃণার পাত্র হইয্লা উঠেন সক- 
লের অবজ্ঞাত হইলে তাঁহার আজ্ঞায় সম্যক রূপে শিন্ট পালন 
ও ছষ্ট দমন সম্পন্গ হয় না | গ্রজাগণ রজাজ্ঞা-বশীভূত না 
হইলে যথেচ্ছাচারী হয়। সুতরাং রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার 
কুকর্ম ও অধর্দদের সার হইতে থাকে। তাহাতে রাজা ও প্রজা 
উভগ্নকেই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্ত শান্্- 
রূপ এদীপ দ্ার। প্রকাশিত পথে চলিলে হচ্ছন্মরূপে লে।কযাত্া 
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নির্ধাহ হইতে পারে। শান্ত দিবাচ্ছুঃ স্বরূপ । শান্তর দ্বারা, ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান ও দুরবর্ভাঁ বিষয় সকল অবগত হইতে পার! 
যায়। শাস্্-জ্রান ব্যতিরেকে যাবতীয় পদার্থ দর্শনে সামর্থা জন্মে 
না। সুতর!ং শাস্ত্র বিহীন ব্যক্তিকে, বিশাল নয়নদয় সন্তেও অন্ধ 
বলিতে হইবেক। অতএব কুমার ! তুমি নৃত্য গীতাদি বিষয়ে 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,কুলবিদ্যা দগুনীতির অস্ুশীলনে সবি- 
শেষ বন্ধবান্‌হও | এবং তদনুসারে রাজকার্থ্য নির্বধাহ করিয়া 
সকলের মান্য হইয়া সমস্ত পৃথিবী পাঁলন কর 

অনস্তবর্্া মন্ত্রিবর বন্থরক্ষিতের উপদেশ বাকা শ্রবণ করিয়! 
বলিলেন “ বিজ্ঞ বাক্তির উপদেশ-বচন এতিপালন করা অবশ্যই 
কর্তব্য »। ইহা কহিয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রসঙক্রমে 
মদ] গণের নিকট এ উপদেশের বিষয় সমুদয় বর্ণন করিলেন। 
বিহারভদ্র নামে এক পরিচারক এ স্থানে উপস্থিত ছিল । তাহাব 
স্বভাব অতি চমৎকার। সে কখন লোকের গুণ গ্রহণ করিত না, 
কেবল দৌষই গ্রহণকরিত। পরোক্ষে সকলেরি নিন্দ করিত, কখন 
কাহারও প্রশংসা করিত না। কিন্দ রত্যক্ষে নধুর বাক্য ্বারা 
সকলেরি মনোরগ্রন করিতে পারিত। বিহারভদ্র অনস্তবর্্ার স্ল্খে 
সন্তিবরের উপদেশের কথ। শুনিয়। বলিতে লাগিল। 

মহারাজ! যদি কোন ব্যক্তি ভাগাক্রমে উশ্বর্যশীলী হন, 
ধূর্তের। নানাবিধ প্রলোভন বচনে তাহাকে প্রতারিত করিয়। 
আপনাদের অতীঞ সিদ্ধি করে। তখা হি-_ধূর্তেরা ধনবান্‌ বাত্তি 
দ্িগকে, পরলোকে স্বর্গাদি স্থখ লানের লোভ দেখাইয়া, যাগ 
যজ্জাদির অনুষ্ঠানে প্রবর্তিত করিয়া! বৃথা কষ্ট দেয়, এবং এঁ 
ক্ুযোগে তাহাদিগকে অর্থ ব্যয় করাইয়। আপনারা ই ভাহা হস্ত- 
গত করিয়া লয় । যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতা- 
রণা জালে পতিত না হন, তাহা হইলে এ ধূর্তেরাই তাহাকে 
প্রকারান্তরে কষ্ট দিবার চেষ্টা করে। মহ! আডুম্বর,করিয়া বলিতে 
থাকে “যদি কোন বান্তি আমাদিগের উপদেশের অস্থুসরণ করে, 
আমরা তাহাকে অনায়াসে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া দিতে 
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পারি। আমাদের উপদেশের অস্থসরণ করিলে, অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের 
আবশ্যকতা থাকে না, অথচ সমস্ত শক্র সংহার হইতে পাবে। 
আমাদিগের উপদেশের অস্থসরণ করাও নিতান্ত ক্ট-সাধ্য নহে, 
দণ্ডনীভি শান্ত্রর অধায়ন করিলেই সমস্ত ফল ল|ত হইতে পারে। 
দগ্ডনীতি শাস্ত্র চাণক্য প্রণীত । রাজা চন্্রগুপ্রের উপদেশের 
নিমিত্ত আচার্য্য চাণক্য, ছন্ সহস্র গ্লোকে দণ্নীতি শাস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়া যান। যে রাজ! এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অন্থসারে চলেন, 
বিপক্ষগণ কখন তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না। 
উত্তরোন্তর রাজোর প্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, 

মহারাজ! খবাহারা ধূ্তাদিগের উপদেশ বাক্যে বিমোহিত 
হইক়া দণডনীতি শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগকে 
যাবজ্জীবন কেবল ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। শান্াস্তরের অধ্য- 
সন ব্যতিরেকে দণ্ডনীতি শাস্ত্র প্রবেশ-শক্তির সম্ভবনা নাই। 
স্থতরাৎ কেবল শাস্তাস্থশীলনেই জীবন যাপন হয়, সংবার- 
সুখের কিঞিয্সাত্ও রসাস্বাদন হয় না। তাহার জন্মলাত বিফল 
হয়। যাহা হউক, যদি দগ্ডনীতির অন্থুশীলনে প্রকৃষ্ট ফল লাত 
হইত, তাহা হইলেও হানি ছিল না। কিন্ত ভাহাও নহে। দত 
নীতি শাস্ত্র পণ্ডিত হইলে, অন্যের কথা কি, আপন পুত্র কল- 
ত্বের উপরেও অবিশ্বাস জন্মিতে থাকে। বিশ্বাস-নিবঙ্ধন অনির্ব- 
চনীয় সুখে এককালে বঞ্চিত হইতে হয়। স্বভাব ক্রমে ক্রমে 
ক্ুত্র হইয়া উঠে। এক কপর্দকও বৃথা ব্যয় হইলে, অন্তঃকরণে 
অন্গুখ জন্সিতে থাকে । 

মহারাজ! দণ্ডনীতি শাস্ত্রে রাজাদিগের যে সকল কর্তব্য কর্ম 
নির্দি্টি আছে তাহার অঙুষ্ঠীন করিতে হইলে, মন্থুয্য-জন্ম লাঁত 
কেবল বিডম্বন| মাত্র হয় । সে সকল কর্তব্য কর্ম এই-_ প্রতিদিন 
দিবসের প্রথন ও অস্টম ভাগে, রাজের আয় বায় দর্শন করিতে 
হয়। দর্শন করিলে কি হইবে, ধূর্ত কর্াকরেরা কত অর্থ বৃথা ব্যয় 
করিয়া! ফেলে, কত অর্থ আপনারা অপহরণ করে, রাঁজা তাহার 
কিছুই জানিতে পারেন ন| | জানিবার যোও নাই। বিভীয্তাগে, 
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এজাদিগ্ের ব্যবহার দর্শন করিতে হয়। তৎকালে প্রজাগণের 
পরম্পর আক্রোশ বচনে কর্ণকৃহর দগ্ধ হইতে থাকে । আব যদি 
রাজা, এড়বিবাকের উপর ব্যবহার দর্শনের ভারার্ণ করেন, 
তাহ! হইলেও নিস্তার নাই। প্রাড়ুবিবাকেরা কেবল ঘে উৎ- 
কোচ গ্রহণ পুর্বক প্রজাবর্গের সর্বনাশ করে, এমত নহে, অন্যায় 
বিচার করিয়া রাজাকেও পাপ সাগরে পতিত করে। তৃতীয় ও 
চতুর্থ ভাগ সমান ভৌজন করিবার সময়। তৌজন করিয়াও 
নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই । যতক্ষণ অন্তর জীর্ণ নাহয়, কেহ বিষ 
ক্ষণ করাইয়াছে কি না এই ভয়ে ব্যাকুল থাকিতে হয় । পঞ্চম 
ভাগে মস্ত্িগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে হুয়। কিন্তু মস্ত্িগণকেও 
বিশ্বাস নাই। তাহারা প্রায়ই কৃতঘুতা পূর্বক শক্রুর সহিত যোগ 
করিয়া আপন প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা করে। যষ্ঠ ভাগ ইচ্ছা বিহা- 
রের সময় কিন্তু বিবেচনা করিয়! দেখিলে, তাহা অতি অল্প, 
পৌনে চারি দণ্ড মাত্র । সে সময়েও রাজা চিন্তার হস্ত হইতে 
স্বক্ত হইতে পারেন না। সপ্তম ভাগে সৈন্য ও অস্থগণের তত্বাব- 
ধাবণ করিতে হয়। অ্টমে সেনা'পতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদির 
বিষয় পর্যালোচনা করিতে হয়। এইরূপে দিবাভাগ কেবল 
ক্লেশেই অতিবাহিত হয়। 

 দগ্ডনীতির অহুসারে চলিতে হইলে রাত্রিকালেও সুখ তো" 
গের স্ভাবনা নাই। রাত্রির প্রথম ভাগে গুঢ চর দিগের মুখে 
শক্র-রাজোর বৃত্তান্ত অবগত হইতে হয় । যেশক্রর সহিভ যেরূপ 
ব্যবহার কর্তৃবা, চৰগণকে তাহার উপদেশ দিতে হয়। দ্বিতীয় 
ভাগ ভোজন কাল। তোজনের পর অনীন্ট গ্রস্থ পাঠ করিতে 
হয়। তৃতীয়,চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ নিদ্রীর সময়। কিন্তু নিরন্তর 
নান। চিন্তায় অন্তঃকরণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হওয়াভে কোন রূপেই 
নিশ্ঞা-স্থুখ জম্সিবার সপ্তাবন। নাই । রাত্রির বষ্ট ভাগে শাল্ত চিন্তা 
ও কার্য চিন্তা করিতে হয়। সীম ভাগে দু প্রেরণ । অস্টম 
ভাগে পুরোহিতের কতগুলি ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আবিয়া 
রাজার সহিত সাক্ষ।ৎ করেন । রাজার অর্থ অপহরণের ব।সনায় 


বিশ্রন্ত চরিত। ১৩৭ 


বলিতে থাকেন “মহারাজ ! আজি বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আপন- 
কার অতিশয় অশুভ গ্রহ উপস্থিত। কিছু শাস্তি কর্ণ করিতে 
হইবেক। শাস্তি কর্শের দ্রব্য সামগ্রী স্বর্ণের করাই উচিত। 
তাহা হইলে কর্মটা উত্তম রূপে সম্পন্ত হইবেক | আমার সঙ্গে যে 
ত্রাঙ্ষণেরা আসিয়্াচ্ছেন, ইহারা সাক্ষাৎ ব্রক্ষণা দেব। ইহারা 
অদযাপি কোথাও এ্রতিগ্রহ করেন নাই। ইহাদের দ্বারা কিছু 
স্বস্তায়ন করান উচিত» ধূর্ত পুরোহিতের! এইরূপ প্রতারণা 
বাক্যে রাজগণকে মোহিত করিয়া, আপনারাই অর্থ সংগ্রহ 
করে। 

মহারাজ ! দণগুনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে এইরূপে দিবারাত্র কেবল 
ক্লেশই ভোগ করিতে হয়। সুখের লেশ থাকে না। অনবরত 
কেবল চিত্তের বিরক্তিই জন্মে । এই সকল কারণে রাজা রক্ষা করা 
দুরে থাকুক, আপন শবীর রক্ষা করাই তাঁর হইয়া উঠে। তবে সাং- 
সারিক কার্ধ্য নির্বাহের নিষিত্ত নীতিষ্ঞানের কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা 
আছে সতা । কিন্ত তাদ্রশ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, অতি ছুরুহ দ€- 
নীতি শাস্মের অধায়ন-ক্রেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই । সেই জ্ঞান 
মন্ষোর স্বভাবতই হইয়। থাকে । অতএব মহারাজ !আপনি ছুষ্ট 
বন্্রীদিগের ছূর্াস্্রণায় বৃথা যন্ত্রণা ভোগ কৰিধেন না। আপন 
ইচ্ছান্থুসাঁরে কেবল ইন্ডরিয়-সুখ ভোগেই সময় সার্থক করুন। 
আপনি কি জানেন ন, ষাহার| অহরহঃ দগুনীতি অস্ৃশীলনের 
উপদেশ দিয়া থাকেন, তীহারাই প্রতারণ! পুর্বাক প্রভুর অর্থ 
অপহরণ করিয়া কেবল ইন্দরিয়স্ুখার্থই অপবায় কবেন। বস্তৃতঃ, 
ইন্দিয়স্থুখ ভোগে কেহই পরাস্তা,খ নহেন। শুক্রাচার্যা বৃহ- 
স্পতি পরাশর প্রভৃতি বড় বড় শাস্ত্রকারেরাও ইত্রিয়-জুথ 
ভোগ পরিত্যাগ করেন নাই | আর দেখুন, দণ্ডনীতিচ্দান থাকি- 
লেই যে উত্তম রূপে কার্ধয সাধন করিতে পার! বায়, এ কথাও 
অকিছ্ছিৎকর। কত শভ দণ্ডনীতিজ্ঞ ব্যস্ত স্বকার্য্য সাধনে অস- 
মর্থ হইয়াছেন, এবং কত শত্র,বাক্তি দণডনীতি জ্ঞান বিরহেও 
উত্তমরূপ স্থকারঘ্/ সিদ্ধি করিয়াছেন । 

১৮ 


১৬ দশ কৃমার 


মহারাজ ! আপনকার নবীন বয়স্‌, পরম সুন্দর শরীর, অপ- 
রিীম এন্র্যা, দশ সহত্ত হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, অসংখ্য পদাতি | 
ভাগার সকল নান! রত্তে পরিপুর্ণ। সমস্ত জগতের লোক চিরকাল 
ভোগ করিলেও আপনকার শ্বর্য নিঃশেষ হইবে না। অতএব 
আর অধিক ধনতৃষ্ণায় বৃথ! কট পাইবার প্রয়োজন নাই। 
এক্ষণে আপনি প্রভুভত্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের উপর রাজকা- 
ফোর ভারার্পন করিয়া, পরম সুন্দরী রমণীগণ লইয়া জুথে কাল 
ক্ষেপ করুন। 

এই সমস্ত বলিয়া বিহীরভদ্্র সাঙ্গ নিপাত চ্ছলে অনস্ত- 
বর্মার পদতলে পতিত হইল। অস্তঃপুরনারীরাও আপনাদের 
মনের মত কথা! শুনিয়া প্রীতিগ্রক্ল বদনে হাস্য করিয়া উঠিল। 
রাজ! তখন সহীস্য বদনে বিহারতদ্রকে বলিলেন ভদ্র! গাত্বোথান 
কর । এই ধলিয়। তাহাকে উঠাইয়! হৃউচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন । 
অল্লবদ্ধি অনন্তবর্্মা বিহারভদ্রের সেই অসছুপদেশের নিতান্ত 
বশীভূত হইয়া, রাজ-কার্ধ পর্ধযালোচনায় শ্রথাদর হইলেন। 
মস্ত্িবর বন্গুরক্ষিত, অনন্তবর্্াকে নীতিমার্গে প্রবর্তিত করিবার 
নিষিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্ত ভীহার সম্ভদয় চেষ্টাই বিফল 
হইল । ছুর্মাতি অনন্ভবর্্া তাহার বাঁক্যে কেবল মৌখিক সম্মতি 
দর্শন করিয়া, অনিন্তদ্র ভাবিয়া তাহাকে অবজ্ঞ] করিতে আরস্ত 
করিল। 

মন্ত্রির ক্রমে ক্রমে তাহাব অতিঞ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন অহে! £ জামার কি নির্ক,দ্ধিতা ! কি 
স্র্থ ! এ ব্যক্তির যে কর্ম বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই, আমি সেই 
কর্েই ইহাকে পুনঃপুনঃ প্রবৃত্তি এদান করিয়া কেবল উপ- 
হাসাম্পদ হইতেছি। এক্ষণে ইহার আর আমার এ্রতি সেকূপ 
তত্ভি নাই। আমাচ আর ভাদৃশ স্েহ করে না। হাঁসিয়। কথা 
কহে না। আমার বিপদ্কালে দয় করে না। সম্পদকালেও 
আহ্লাদ করে না। উত্তম উত্তম বস্ত পুর্কের ম্যায় আর আমার 
নিকট প্রেরণ করে না। আমার কুশল বার্ত! জিজ্ঞাসা করে ন1। 


বিশ্ুত চরিত। ১৩৯ 


কোন বিশেষ কার্যে আমাকে আহ্বান করে না। অন্তঃপুরে আর 
যাইতে দেয় না । আমাকে কেবল অযোগ্য কর্ণ নিযুক্ত করে । 
'আমার আসনে অনো উপবেশন করিলে কিছু বলে না। আমার 
বিপক্ষের প্রতি 'অধিকতর বিশ্বাস ও প্রণয়. প্রকাশ করে । আমার 
তুল্য-গুণ শালী বাক্তিদিগের নিন্দা করে । কোন মুর্থ লোক 
নীতিঙ্র ব্যক্তির নিন্দা করিলে তাহার কথায় অস্থমোদন করে। 
চাণক্য যথার্থ কহিয়াছেন “যে ব্ঞ্তি মনের মত হয়, সে ছুশ্চ- 
রিত্র হইলেও প্রিয় হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি মনের মত না হুয়, 
নে সচ্চরিত্র হইলেও ভাহ।র প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে, | ধাহা 
হুউক, পিতৃ পিতামহেরা যে রাজবংশে চিরকাল কর্ম করিয়া 
গিয়াছেন সহসা তাহা পরিত্যাগ করিয়া খীওয়া উচিত নয়। 
কিন্তু এই অবিনীত অনন্তবর্্ার রাজ্য রক্ষ। হওয়া অতি কঠিন । 
অশ্মক র।জোর রাজ। বসন্তভান্থ দণ্ডনীতি শাস্ত্র অতিশয় পণ্ডিভ। 
বোধ হয় এই রাজ্য অবিলম্বে তাঁহারি হস্তে পতিত হইবে । 
বিপদ ঘটনা না হইলেও এই সুট়ের চৈতন্য জন্মিবে ন| | মন্ত্র 
ফনোমধে এই সমস্ত আন্দোলন করিয়া! উদাসীন অবলয্ন 
গুর্বাক কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

বৃদ্ধ মন্ত্রী বহুরক্ষিত এইরূপ শঁদাসীন্য অবলম্বন করিলে, 
অনন্তবর্্মীর থেচ্ছাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন 
সময় অশ্মাক রাজ্যের রাজন্ত্রী ইন্দ্রপালিতের পুত্র চত্্রপাঁলিত 
কতগুলি ছুশ্চরিত্র লোক সমভিব্যাহীরে বিদর্ত নগরে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। চন্দ্রপালিত অভি ছুরাচাঁর, লম্পট স্বভাব, ও 
অশেষ দোষে দৃষিত। তাহার পিতা তাহার এই সকল দোষে 
বিরক্ত হইয়া তাহাকে দুর করিয়া দেন। চক্্রপালিত বিদর্তদেশ্শে 
আসিয়া প্রথমতঃ বিহারতত্রের সহিত মিলিত হইল। সমান গুপ- 
যোগ হওয়াভে উদ্য়ের অতিশয় প্রণয় হ্ইয়! উচিল। ক্রদশঃ 
সেই লুযোগে অনন্তবর্স্ণার সহিত চত্দ্রপাপিতের সাতিশয় আজী- 
কতা হইল । ছুশ্চরিত চত্দ্রপালিত অনন্তবর্্মার ছায়ার মভ অস্থ- 
গত থাকিয়া জনবরত তাহার মনৌমত কর্ম করিতে লাগিল। 
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অনলে অনিল যোগের ন্যায়, চত্্রপালিতের সম্পার্কে অনন্তবর্্মার 
কুপরবৃত্তি সাতিশয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল । 

এক দিন চত্রপালিত অনন্তবর্্মাকে বলিতে লাগিল মহারাজ ! 
অগ্দেরাই মৃয়ার নিন্দ। করিয়া থাকে। কিন্ত ৃগয়ার সমান উপ- 
ক্কারক আর নাই। সৃগয়া করিতে গেলে অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে 
হয় । তাহাতে শরীর বিলক্রণ সবল ও শক্ত হয়। অগ্নি বৃদ্ধি 
হওয়াতে শরীরে কোন রোগ সঞ্চার হইতে পায় না। ক্ষুৎ পিপাঁ- 
নাদি ক্রেশ সহনের শল্তি জন্মো। বন্য জন্ত দিগের ক্লৌধ।দি কালে 
কিরূপ ভাব ভঙ্গী হয়, সদয় জামিতে পার! যায়। ব্যাত্রাদি 
স্বাপদ গণ বিন হইলে পথিক লোকের শঙ্ক। নিবারণ হয়। 
কোথায় কোন্‌ পর্বত, কোথায় কেন্‌ বন, এসম্ত অবগত হইতে 
পারা যায়। অনবরত মৃগয়ায় ব্যাপৃত থ।কিলে উৎসাহ শক্কি 
সাতিশয় সনুক্ষিত হইস্সা উঠে। 

মহারাজ! মৃর্খেরা না বুঝিয়াই দ্ুতক্রীড়ীকে ব্যসন মধ্যে 
পরিগণিত করিয়াছে । কিন্ত, দ্ুতক্রীড়য স্বভাবের সাঁতিশয় উৎ- 
কর্ষ জন্মে ক্রীড়া কালে অকাত্ররে ধন বিসর্জন করাতে অন্তঃক- 
রণের অতান্ত উদার্যা হয়। জয় পঞ্থায়ের স্থিরতা না থাকাতে 
হর্ষ বিবাদের বশীভূত হইতে হয় ন|। দাুতকীড়ায় কুট কর্মাদির 
পরিচয় হেতুক বুদ্ধি-নৈপুণ্য জান্মে। অনবরত এক বিষয়েই মনো- 
নিবেশ বশতঃ চিত্তের একা্রত| হয়। অতএব, যে বিষয়ে এত 
গুণ, ভাহা কিরুপে বাসন মধ্যে পরিগনিত হইতে পারে । 

ছস্চরিতর চগ্্রপালিত সৃগয়া ও দ্যুতের এইরূপ প্রশংসা 
করিয়া স্্ী মদ্যাদি সেবনেরও অনেক গুণ বর্ণন করিল । অল্লবুদ্ধি 
অনস্তবর্দা চত্্রপালিতের এই সমস্ত অসৎ উপদেশ গুরূপদেশের 
ম্যায় গ্রহণ করিল। এবং তদন্থুসারে মৃগয়াদি ব্যসনে ও স্ত্রী 
মদয,সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হইল । প্রজাগণ তূপতির দৃষ্টান্ত 
দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া উচ্ুষ্থল ব্যবহার আরগ্ত করিল। 
দেশের তাবৎ লৌকেই নানা দোষে দুষিত হওয়াতে, কাহারও 
আর লোক লজ্জা ও লোঁকনিন্দা ভয় রহিল না। চৌর্য ও দক্দা- 
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বৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ব্যতিচার দোষ প্রায় 
সকল গ্রহেই ঘটিয়া উ্ঠিল। রাজকর্পাচারীগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া! 
শ্রজা পীড়ন করিয়। স্বার্থ সিদ্ধি করিতে লাগিল। রাজার ধনাগম 
জমে ক্রমে অল্প হইয়া, ব্যয় বাছুল্য হইয়া উঠিল | বলবান্‌ 
বাক্তিরা ছুর্বাল দিগকে, ধনবান্‌ বাস্তি'রা নির্ধন দিগকে, ছুর্জনেরা 
নঙ্জন দিগকে, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিল । রাজ্া মধ্যে 
লোক সকলের কন্টের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তবর্্মার 
লেনাগণও স্ব স্থ প্রধান হইয়। উঠিল । 

অশ্মকয়াজোর রাজা বসন্তভান্থ অনন্তবর্শার রাজোর এইরূপ 
বিশৃঙ্খলতার সংবাদ পাইয়! কতগুল! গুপ্তচর তথায় প্রেরণ করি- 
লেন। তাহার! আসিয়া নানা উপায়ে অনন্ভবর্ার বন্ধু বান্ধব 
দিগের পরস্পর আয় বিচ্ছেদ করিয়া দিল। কৌশল ক্রমে পরান 
এধান সেনাপতি ও অমাত্যগণের প্রাণ সংহার করিল । সৈনা 
সামন্ত সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তবর্্মার রাজা এই 
রূপে জর্জরিত হইলে, রাজা বসন্তভান্থ, আপন আত্মীয় ভাঙ্গুৰ- 
স্মাকে উৎসাহ্‌ প্রদান করিয়। অনন্তবর্্মার রাজা আক্রমণের 
আদেশ করিলেন । ভাক্গবর্দা সৈন্য সাগস্ত সমভিব্যাহারে অনস্ত- 
বর্্মার রাজা সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছুর্াগ্য অনন্ত- 
বর্দ্মা তৎকালে, কুস্তলরাজ অবন্তিদেবের পরম রূপবতী নর্তকীকে 
আনাইয। ভাহার নৃত্া দর্শন করিতে ছিল । রাঁজা বসন্তভাঙ্গ 
এই সংবাদ পাইয়। অবস্তিদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
বলিলেন “মহাশ্গ ! ছুরাত্বা! অনন্তবর্্মা যেরূপ অত্যাচার আরস্ত 
করিয়াছে. আর কোন রূপেই সহা করা যায় না। সম্প্রতি আপন- 
কার নর্তকীকে হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছে । অতএব সেই ছুক্টের 
সমুচিত দণ্ড কর! কর্তব্য । এক্ষণে ভা নুবর্া যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার 
রাজ্য-সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই সময়ে তীহার সাহায্য 
করিলে অনায়াসে অনন্তবর্দার সন্পচিত শাস্তি হইতে পারে.। ৷ 

অশ্মকরাজ বসন্ততাসথ,অবস্তিদেবকে এইরূপে স্বপক্ষে আনিয়া 
অনানা রাঁজগণের সহিত যোগ. করিলেন | অনন্তর যখন 
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ভাঙ্কবর্। বিদর্ভ রাজ্য আক্রঘণ করিলেন, তংকালে সকলে এককা- 
লেই তাহার সাহাধয করিতে লাগিলেন। অনন্তবর্ঘা রণ ক্ষেত্রে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিল। পৰে অনন্তবর্্ার ধন সম্পত্তি বিভাগ লইয়া 
রাক্গণের পরস্পব বিবাদ উপস্থিত হইল। পবিশেষে অশ্বা- 
করা সকলে পরাজয় করিয়! সমুদয় ধন সম্পত্তি ও সমস্ত বিদর্ভ 
রাজা আপনিই অধিকার করিলেন । কেবল ভাম্বর্্মা্কে কিয়- 
দংশমাত্র দাম করিলেন। 

এই ষে বালকটা দেখিতেছেন, ইনি অনস্তবর্দার পুত্র । ই্থার 
নাম ভাক্ষরবর্া। মগ্চ,বাদিনী নামে ইহার একটা ভগিনী আছেন। 
ভাহার বয়ঃক্ষম ত্রয়োদশ বৎসর | অনস্তবর্ঘার রাজ্য বসন্তভা ্কর 
হস্তগত হইলে,বস্রক্ষিত মন্ত্রী এই ভাক্করবর্্াকে, ম্,বাদিনীকে 
এবং রাজমহিষী বন্গক্ধরাকে লইয়া! পলায়ন করিলেন । কিয়ৎদ্ুব 
গমন করিতে করিতে হঠাৎ পীড়া উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিবর কলে- 
বর প্িত্যাগ করিলেন | আমরা কতগুলি অন্কুচর সমভিব্যাহাঁরে 
ছিল । পথিমধ্যে এইরূপ বিপদ্‌ঘটনা হওয়াতে,ভীত হইয়। এ 
তিন জনকে লইয়। মাহিম্তী নগরী উপস্থিত হইলাম | অনন্তব- 
দার বৈসারেয় ভ্রাত। অমিত্রবর্ মাহিত্মভী নগরীব রাজ। | আমর! 
তাহার নিকটে তাঁহার ভ্রাতৃভার্যা।কে পুত্র কন্যা সহিত সমর্পণ 
করিলাগ। পাপিষ্ঠ অমিত্রবর্দা দেবীর রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমো- 
হিভ হইয়া তাঁহার নিকট বিরুদ্ধ অভিপ্রায় একাশ করিল। 
দেবী তাহাকে যখ্োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহার মতে কোন 
মতেই সপ্মত হইলেন না। 

পাপাত্মা অনিত্রবর্্া মনে মনে চিন্তা করিল “ আমি নিঃস- 
স্তান। অনন্তবর্সার মহিষী আমাকে নিঃস্তান দেখিয়া! সপ্ুত্রক 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছে । বোধ হয় এই পুত বয়ঃগ্রাপ্ত হইলে 
অনন্তবর্দার জী ইহাকে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার 
চেষ্টা কবিবেক। অতএব ইহাঁচক জীবিত রাখা অন্ুচিত,,| এই বিবে- 
চনা করিয়া অমিত্বর্্া এই বালকটার এপ সংহারের চেষ্টা করিতে 
লাশ্িল। দেবী ভাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমাকে 
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গে।পনে বলিলেন “ তাত নালীজজ্ঘ ! তুমি ভা্করবর্দ্াকে লইয়া 
এস্থান হইতে পলায়ন কব । এখানে থাকিলে ইহার জীবন রক্ষা 
হইবার সন্তীবনা! নাই । যেখানে থাক, আমাকে সংকাদ দিও । 
আমি যদি কথন এ ছুণ্টরিত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাই, তোমার 
নিকট উপস্থিত হইব“, | দেবীর এই আভ্দাবাক্য শ্রবণ করিয়া 
আমি ভাস্করবর্শাকে লইয়া] যমালয়বৎ অমিত্রবর্ণাব বাটা হইতে 
পলায়ন করিলাম | ক্রমে ক্রমে এই নির্বাদ্ধব বিন্ধাাটবী এরবেশ 
করিয়াছি। সুকুমার রাজকুমার গগঞ্-্তি ্রযুকত সাতিশয় পিপাসর্ড 
হইলেন | আমি ইহীর নিমিত্ত কুপে জল ভুলিতে আসিয়া দৈবাৎ 
পতিত হইয়াছিলাম। আপনি অস্থগ্রহ করিয়। উদ্ধার কবিলেন। 
মহাশয় ! এক্ষণে আপনি আনার প্রাণ দান করিজেন, এট নিরা- 
অয় রাঁজকুমারের আশ্রয় প্রদান করুন। এই বলিয্া সেই বৃদ্ধ 
আমার হস্তে ভা ক্ষরবর্্মাকে সমর্পণ করিল | 

দেব ! আমি বৃদ্ধের মুখে এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া, 
সবিশেষ পরিচয় লওয়াতে জানিতে পারিলাম,ভাক্ষরবর্শ্া আমার 
পিতার পিতৃত্বত্রীয় ভগিনীর প্ুত্র। তখন আমি ভাহাঁকে সন্মেহ 
॥আলিঙ্গন করিলাম। বৃদ্ধ আমার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্্লী- 
দিত হইল । অনন্তর আমি তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, 
কিরূপে তাক্করবর্স্াব ক্ষুৎ পিপাস! শান্তি করিব চিন্তা করিতেছি, 
এমন সময় দেখিতে পাইলাম ছুই মগ দৌড়িয়া আসিতেছে, 
তাহার পশ্চাৎ এক ব্যাধ ঘন্চর্বাণ হাত্তে ধাবদান হইয়াছে । 
আমি ব্যাথের হস্ত হইতে ধন্্বাণ গ্রহণ করিয়া মৃগদ্ধয়কে বধ 
করিলাম । একটা মগ আপনাদের নিমিত্ত রাখিলান, আর একটী 
ব্যাধকে দিলাম । ব্যাধ আশার ধনুর্বিদ্যায় পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া 
অভন্ত সন্ত্ট হইল । আমি তাহাকে মাহিত্মতী নগরীর সংবাদ 
জিদ্াসা করিলাম । সে বলিল “ অদ্য আসি তথায় ব্যাশ 
বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, শুনিলাম চণ্ডবর্দার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
প্রচগ্বর্্ার সহিত অমিত্রবর্্মীর ভ্রাতৃকনা! মঞ,বাদিনীর বিবাহ 
হইবেক, মহা সমারোহ হইতেছে, | এই বলিয়। ব্যাধ মৃগ লইয়া 
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শস্থান করিল । আদি দাবানলে মৃগমাংস দগ্ধ করিয়] বালকের 
বৃদ্ধের ও আপনার ক্ষুধা শান্তি করিলাম । 

অনন্তর বৃদ্ধকে বলিলাম লালীজজ্ঘ ! অমিত্রবর্্মা মনে করি- 
কাছে নঞচ,বাদিনীর প্রতি স্সেহ প্রদর্শন করিলে রাজমহিষী বশী- 
ভুত হইবেন । সে এই অভিপ্রায় সনারোহ পূর্বক মগ্র.বাদিনীর 
বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছে। যাহা হউক, তুমি কুমারকে 
আমার নিকট রাখিয়। একাকী ফিরিয়। যাও । আগ্রে দেবীর নিকট 
গোপনে তনয়ের শুভ সংবাদ ও অ।মার সমাচার নিবেদন কর । 
পে সর্বাসমক্ষে এই বলিয়া উচ্চৈঃস্থরে রোদন আরস্ত কর, যে, 
“আমি কুমারকে লইয়! ষেদন পলায়ন করিতেছিলা ম, অরণ্য মধ্যে 
একব্যাত্র আসিয়। কুম/রকে নুখে করিয়া লইয়া! গেল, | অমিত্রবর্্া 
এই কথা শুনিয়া অবশ্যই মনে মনে সন্ত্ট হইবে, কিন্ধ বাহিরে 
কৃত্রিম শোক গ্রকাশ করিবেক। এবং দেবীকে নানা প্রকার 
আশ্বাস প্রদান পূর্বক সান্তনা করিয়া, ভীহাকে আপন বশবর্তিনী 
করিবার মানসে তাহার মনোমত কর্ম করিতে থাকিবেক | 

নালীজজ্ব ! আমি তোমাকে এই পন্মনাভ বিষ দিতেছি, এবং 
বিষ নাশক উষধও দিতেছি। তুমি এই বিষ লইয়া দেবীর হস্তে 
সনর্পন কর । তাহাকে বলিয়া দাও, তিনি এই বিষ জলে মিশাইয়। 
তাহাতে এক ছড়া মালা ফেলিয়া রাখেন। যখন পাপাস্স। অমি- 
্বর্া কামার্ত হইয়া তাহার নিকট অসদভিগ্রায় ব্যক্ত করিবেক 
খন যেন তিনি এই বিষাক্ত মাল] দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে 
আঘাত করেন, এবং এই কথ| বলেন “অরে নরাধম ! আমি যদি 
যথার্থ পতিত্রতা হই, এই মাল্যাঘাঁতেই তোমার প্রাণ সংহার 
হইবেক»। মালা প্রহীর করিবামাতর অনিত্রবর্শার মৃত্যু হইবেক। 
অনন্তর তিনি যেন গোপচন এই বিষনাশক ষখের জলে মাল্য 
প্রক্ষালন করিয়! মঞ,বাদিনীর গলদেশে সংলগ্ন করিয়া দেন। 
নালীজজ্ঘ ! এই সমস্ত সন্প্গ হইলে তুমি আনার নিকট একব|র 
আসিও। আমর! মাহিম্মতীর শ্মশান দেশে লগ্গাসীর বেশে বাস 
করিব 
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দেব! নালীজঙ্ঘ আমার পরামর্শে সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া 
প্রস্থান করিল । আমিও রাজপুত্রকে লইয়। সঙ্্াসীর বেশে মাহি- 
ম্মতী রাক্ষোর শ্মশানে উপস্থিত হইয়া অবস্যিতি করিতে লাগি- 
লাম। দেবী বনুম্ধরা নালীজজ্ঞ স্বখে আমার সংবাদ পাইয়া 
পরম আহ্বাদিত হইলেন। এবং আমার উপদেশান্ূপ সমক্ম 
অস্ষ্ঠান করিলেন । এখমতঃ কাল্লনিক পুত্র-শোক একাশ্‌ করি- 
লেন। অনস্তর অমিত্রবর্া যখন তাঁহার নিকট ছুরতিলাষ এ্রকাশ 
করিল, তখন বিষমালা প্রহাবে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। চারি 
দিকে জনরব হইয়া উঠিল “কি আশ্চর্য ! পতিব্রতার কিমাহাত্থা! 
অমিত্রবর্মা, আপন আতৃভার্ধণার পাতিত্রতা ভঙ্গ করিতে উদাত 
হইয়া ছিল, পতি্রতার মাল্যাদাতেই প্রাণ বিনষ্ট হইল ! সেই 
মাল! এক্ষণে মঞ্ল,বাদিনীর বক্ষঃস্থলের ভূষণ হইয়। রহিয়াছে। 
অতএব পতিব্রতার প্রভাবেই এই অন্তত ঘটনা হইয়াছে। এক্ষণে 
ষে বাকি পতিব্রতার "মতে চলিবেক, ততক্ষণাৎ ভন্মসাৎ হই- 
বেক, 

ইতস্ততঃ এইরূপ জনরব হইতে লাগিল, এমন সময় নালী* 
জঙ্য আসিয়া আমাকে বলিল মহাশয় ! প্রচণ্ডবর্মা মঞবাদিনীর 
পানিগ্রহণার্ঁ হইয়। আয়া উপস্থিত হইযাছে, রাভবনেই 
অবস্থিতি করিতেছে । আমি নালীজঙ্ঘ মুখে এই সংব দ পাইয়া 
দেবীকে অনন্তর যাহা করিতে হইবেক, সমস্ত বলিয়া দ্িলাম। 
নালীজজ্ব গমন করিয়। দেখীর নিকট নিবেদন করিল। এক দিন 
দেবী অমার উপদেশাস্থদারে আমতা গ্রণফে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন গতরাচত্র আনি স্বপ্রে দেখিয়াছি, বিদ্ধাব।সিনী আসিয়া 
বলিতোছন “ বনুন্ধরে ! আগামী চতুর্থ দিবসে প্রচণডবর্্ার মৃত্যু 
হইবেক। পঞ্চদ দিবসে অতি এতাষে, রেবা নদী তীরবস্তণঁ আয়ার 
মন্দিরে তৃমি তোমার পুত্র তান্কববন্্নাকে প্রাপ্ত হইবে । আমি 
বাসী রূপে তাহাকে ধবিয়! আনিয়া রাখিয়াছি। তাহার সঙ্গে 
এক পরম সুন্দর ব্রাক্ষণকুমারকে প্রেরণ করিব । তুমি ত'হাকেই 
মগ্জ,বাদিনী সমর্পণ করিও, | মগ্রিগণ দেবীর সুখে এইরপ স্থপ্পের 


১৪৩ দশকুমার 


ৃস্তান্ত শুনিয়! বলিলেন তবে এক্ষণে এ্চগুবর্মংর সহিত মঞবা- 
দিনীর বিবাহ স্থগিত রাখা কর্তা । স্বপ্লের কলাফল দেখিয়া, যাহা 
হয় করা যাইবেক। এই কথা বলিয়া মন্ত্িগণ প্রস্থান করিলেন । 

চতুর্থ দিবসে আমি তাক্করবর্্াকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থীহইয়া 
গোপনে দেবীর ভবনে উপস্থিত হইলাম । দেবী পুত্র-সুখাবলো- 
কনে অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । আমাকে বিনয় করিয়া বলি- 
লেন তগবন্‌! অন্নগ্রহ করিয়া বলুন, আমি অমাত্য গণকে যে 
্বপ্রের কথা বলিয়াছি, বার্থ হইবে কিনা । আমি বলিলাম যাতঃ! 
অদ্যই আপনি স্বপ্নের ফল দেখিতে পাইবেন । তখন দেবী পর- 
মালন্দে মঞ্জ,বাদিনীকে আনাইয়া আর্সীর চরণে প্রণাম করাইজেন। 
আমাকে দেখিয়াই মঞ্জ,বাদিনীর ঘনে রাগাহ্বন্ধ হইল । আমি 
ভাহার সান্থুরাগ কটাক্ষ পাতে অধীর হইয়া উঠিলাম। কিন্তু 
তখন ধৈর্খাবলষন করিয়া নালীজঙ্ঘকে সঙ্কেত করিয়া বহির্গত 
হইলাম । নালীজঙ্ঘ আমার সঙ্গে সঙ্গে পুরীর বাহিরে আসিল। 
তাহাকে জিজ্ঞাস করিয়া জানিতে পারিলাম, তৎকালে এ্রচণডবর্ 
র।জসতা-ভবনে নর্ভক গণের নৃত্য দর্শন কৰিতেছে। 

অনন্তর আমি এক নিজ্জন প্রদেশে স্গযাসীর বেশ পরিত্যাগ 
পুর্ঝবক অপুর্বব নটের বেশ ধারণ করিলাম । ভাস্করবর্পীকে আমার 
কন্। কমগ্ুলু প্রভৃতি পরিচ্ছদ রক্ষা কৰিতে বলিয়া, সত।তবনে 
উপস্থিত হইলাম । প্রচণডবর্্মার সম্মুখে এরূপ নৃত্য করিতে লাগি- 
লাম, যে, সকলেই আমাকে দেখিয়া এককালে স্ুগ্ধ হইয়ারহিল। 
আমি তৎকালে সর্ব সমক্ষেই প্রচগ্বর্মার বক্ষঃ্থলে সাঙ্ব।তিক 
ছুবিকা প্রহার করিলীম | এবং, মহীরাজ বসন্তৃভান্থুর জয় হউক, 
বলিয়া তক্ষণেই পলায়ন কবিলাম। এফ জন আমাকে খড়গা- 
খাত করিবার উদ্যোগ করিল। তাহাকে সেই খড়গ দ্বারাই 
সংহার করিয়া, সপ্ত হস্ত প্রমাণ প্রাচীর এক লন্দ্েই উল্লজ্ঘন 
করিয়া উপবনে পতিত হইলাম । সতাস্থ সমস্ত লোক বিন্ময়াপন্ন 
হইয়া রহিল। আমি উপবন মধ্য দিয়া দ্রত বেগে এমত নির্জন 
স্বান দিয়া পলায়ন করিলাম, কেহই আমাকে, কোন্‌ দিকে গেলাম 
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স্থির করিতে পারিল না । সকলেই মনে করিল অশ্াকরাজের লোক 
আসিয়া প্রচগ্ুবর্্মীর বিনাশ করিয়। গেল। আমি সেই ভাক্ষর- 
বর্মার নিকট উপস্থিত হইয়! বেশপরিবর্ত করিয়। শ্াশানে গ্র্থান 
করিলাম । আমার সাহস ব্যাপারে রাঙ্দ্ধারে মহা জনতা হইয়া 
ছিল, আমরা তন্সধ্য দিয়া অক্ষোতে চলিয়া গেলাম, ঘুণাক্ষরেও 
কেহ আদাকে লক্ষা করিতে পারিল না। 
ইতিপুর্কে অমি রেবা নদীর ভীরবর্ভঁ বিদ্ধাবাসিনীর মন্দিরে 
প্রতিমার নিসুতাগে এক গহ্রর করিয়া রাখিয়া ছিলাম। গহ্বরের 
উপর প্রতিমা স্থাপিত থাকাতে, মন্দির মধ গহ্বর আছে বলিয়! 
কাহারও অন্ভব করিবার যোছিল না। ওচগুবর্্মার প্রাণসংহার 
করিয়া আসিয়া, সেই দিনই রাত্রিযোগে, আদি ও ভা্ষরবর্া 
উভয়ে দেবী-প্রেরিত বু সুলোর রক্ষণ ও পট বসন পরিধান 
করিয়া গহ্বর মধ্যে লুঙ্কায়িত হইরা থাকিলাম। 
এদিকে দেবী প্রচণ্ডবর্ার মৃত্যুতে কল্পিত শোক কাশ করিয়া 
চগ্ুবর্্মীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন | পরদিন প্রত্যুষে অমাত্যা- 
গণ ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে রেবা নদীর তীরে বিদ্ধাবাসিনীর 
মন্দিরে মহা সমারোহ পূর্বক আসিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রথমতঃ 
নানাবিধ উপচাঁরে ভগবতীর পুজা করিলেন । অনন্তর, মন্দিরের 
অভ্যান্তরে কেহ কোথায় আছে কি না, বিলক্ষণ রূপে পৰীক্ষা 
করাইয়। কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং নানাবিধ বাদ্যোদান 
করিতে লাগিলেন । তখন আমি গহ্বরে সুক্ষ ছিত্র দিয়া এ শব 
শুনিতে পাইল।ন। বিদ্ধাবাসিনীর এতিম! মন্তকে করিয়! তুলি- 
লাম, র'জকুমণরকে বাহিৰ করিয়া প্রুনর্ধাৰ পুর্বাবশ প্রতিমা 
স্থাপন করিলাম | অনন্তর ভগব্তীকে বন্দন] করিয়] কবাঁট উদ্ঘা- 
উন করিলাম। তাবৎ লোক আনাকে ও রাজকুমার ভাক্ষরব- 
স্্াকে দেখিয়া এককালে বিন্ময়াপন্ন হল | সকলেই রোম!বিত- 
কলেবর হইয়া কৃতাুলিপুটে অকপট ভক্তি সহকারে আমাকে 
এণাম করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম “তে মরা 
সকলে শুন, বিদ্ধাবাসিনী জননী তোমাদিগকে আদ্দা করিয়া 
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ছেন তিনি ব্যানত্রী কূপ ধারণ করিয়! এই ভাঙ্ষববর্ম্াকে আনিয়া 
রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে তোমর! ইহাকে বিন্কাবাসিনী-ন্দন 
বলিয়া গ্রহণ কর । বিস্বাবাসিনী আমাকে ইহা'র ভথিনী মগ্লুবা- 
দিনীর পাণি গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন»। 

আমার মুখে ভগবতী বিদ্ধাবাগিনীর এই আঙ্ঞা বাক্য শ্রবণ 
করিয়া তাবৎ লোক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিতে 
লাগিল অহো ! ভোজবংশের অদা কি সৌভাগ্য ! বিদ্ধাবাসিনী 
্বস্নং মঞ্জ,বাদিনীর যোগ্য বর প্রেরণ করিয়াছেন। মঞ্জ,বাদিনী 
তখন আমাকে দেখিয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্র হইল | রাজ- 
মাহিষী সেই দিবসেই আমার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। 
বাজোর সমুদয় লোক আমাকে দেবাংশ পুরুষ নিশ্টয় করিল। 
আগ্রহ গুর্বাক আমার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল । রাজকুমা- 
রের, দেবীপ্ুত্র বলিয়। প্রসিদ্ধি হইল। আনি উত্তম অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিয়া তাহাকে নীতিশা স্তরের অধায়ন করাইতে লাগিলাম। 
আপনি সমুদায় রাজ্য কার্ধা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। 
আর্ধাকেত নামে অনিনবর্ধার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নস্িস্ কর্মে 
যথার্থ উপযুক্ত । তিনি আমার রংজা রক্ষ। কর্মে দক্ষতা দেখিয়া 
নিতান্ত অনুগত ও বশীভূত হইলেন । আমি তাঁহার সাহাযো 
রাজোর সমস্ত কন্টক শোধন করিলাম, শত্রুর নাম মাত্র রহিল ন|। 
্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্যত্র চারি বর্ণকে আপন আপন স্বর 
শিয়ুক্ত করিলাম। 

দেব £ এক্ষণে সিংহবর্্যার সাহাধ্যার্থ আপিয়। আপনকার 
সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে । এই বিববণ বলিয়া বিশ্রচত রাজবা- 
হনের ডরণে প্রণাম করিলেন । 


সমাপ্ত । 


